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‘জ্ঞান ও বিজ্ঞান পুস্তকমালার পঞ্চম পুস্তকখানি প্রকাশিত হইল। স্তর 
জেম্স্‌ জীন্সের এ-বিষয়ে লিখিত প্রবন্ধগুলির অন্করণে এই পুস্তকখানি লেখা। 
তাঁহার অপরিশোধ্য ধণ কৃতজ্ঞ অন্তরে স্মরণ করিতেছি। 

পূর্বের ন্যায় এই পুস্তকেরও ভাষা ও আগাগোড়া প্ৰুফ, আমার বন্ধুবর 
অধ্যাপক শ্রীমোহিনীমোহন মুখোপাধ্যায় এম. এ. মহাশয় দেখিয়া দিয়া আমায় 
চিরখনী করিয়াছেন । তাঁহার উত্সাহ ভিন্ন এ পুস্তকমালা এত শীঘ্র এতদূর অগ্রসর 
হইতে পারিত না। 

এই পুস্তকমালার পূর্বে প্রকাশিত পুস্তকগুলির ন্যায় এইটির চিত্ৰ স্েহাস্পদ 
শ্রীমান্‌ কৃষ্ণলাল রায়চৌধুরী আকিয়াছেন । 

বাংল! ভাষায় সাধারণের বোধগম্য করিয়া বিজ্ঞানের মূল বিষয়গুলি লিখিয়া, 
প্রচার করিবার চেষ্টা একেবারে নৃতন বলিলেই হয়। আশা করি স্ধীসমাজ এ 
পুস্তকমালার গ্রাহক হইয়া আমাদিগকে উৎসাহিত করিবেন। ইতি__ 
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৫ | স্থধ্যের নবগ্রহ 
৬। গ্রহগুলির জল-বাযু ৰ 
৭| গ্রহের উপগ্রহ 5 দৰা 
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0ভঢবছিন্ত গণি গণি লঢনা সব তারা, 
গণিঢত গণিঢত রাভ হচয় যায় সারা, 
ৰাছিতে বাছিঢিভ কিছু ন৷ পাইন 65095 | 
আজ বুঝিলাস, যদি না চাহিয়া চাই ) 
دي‎ তা এক সাথে সৰ কিছু পাই, 
সিন্দুঢর তাকাঢক্স দেখে, সরিও ন! সেঁচে | 


রবীন্দ্র নাথ ৷ 


০সীরশিখা। 


স্থয্যের পূর্ণগ্রাসের সময় যে ফটে। লওয়| হয় এই ছবিথানি তাহীরই নকল। ছবির 


tra উপরে পিপীলিকা ভূকের আকারে একটি সৌরশিখা দেখা যাইতেছে। 


সৌর অগ্নিকৃণ্ড = 8 
বাসী হইতে ro লেলিহান বিশাল জিহ্বা এইবূপভাবে নিতাই লক্ষ ক্ষ মাইল 
পা মহাকাশ عرد‎ করে । 


aes ন্কি ওলা ও 


5 
পৃথিবী-সূৰ্য্য-চন্দ্ 


সৌভাগ্যক্ৰমে আমাদের পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল স্বচ্ছ। ফলে মহাকাশে যে 
বিরাট চন্দ্ৰাতপ আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে, তাহার তুলনা নাই। এ সৌভাগ্য 
সৌরমগ্ডলের অন্যান্য গ্রহবাসীর পক্ষে সম্ভব হয় নাই। শুক্র বা বৃহস্পতির 
গুল এত ঘন বাষ্পপূৰ্ণ যে তদ্দেশবাসীদিগের মহাকাশের অপূৰ্ব্ব রূপ 
আমাদের পৃথিবীও একদিন এরূপ ঘন কুয়াসার 


١ 


বায়ুম 
দেখিবার সৌভাগ্য ঘটে না। 
অন্ধকারে ডুবিয়া থাকিত। 


পৃথিবীর আবৰ্তন--দিন ও রাত্রি 

তাহার পর পৃথিবীর ঘন অন্ধকারময় বায়ুমণ্ডল স্বচ্ছ হইয়া আসিল। তখন 
جود‎ জীবকুলের প্রথম দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। 13 আলোকে আলোকিত 
খণ্ডকাল দিন নামে পরিচিত হইতে লাগিল এবং উহার অভাবে অন্ধকারময় 


খণ্ডকাল রাত্রি আখ্যা লাভ করিল। 
প্রথমে মান্য ঠিক ধরিতে পারে নাই কেন এরূপভাবে পৃথিবী একবার 


ধর উজ্জল আলোকে হাসিতে থাকে, আবার কিছুক্ষণ পরেই ঘন অন্ধকারে 
çfl যায়। ক্রমশঃ মানুষ আবিষার করিল 4ه‎ আকাশে উঠে না-বা: ভোৰে 
না; পৃথিবী লাট,র মত অবিরাম পাক খাইতেছে, সেইজন্য উহার প্রতি অংশ 
পৰ্য্যায়ক্ৰমে আলোক বা অন্ধকার. ভোগ করে। FIFE FELT FHS 


২ ব্ৰহ্মাণ্ড কি প্রকাণ্ড 
পৃথিবীর জুধ্য প্রদক্ষিণ_খতু স্থষ্ট 

ক্রমশঃ মানুষ দেখিল বে তাহার দিবা বা রাত্রির ভোগ কাল ঠিক সমান নহে। 
তাহার পর কখন দে শীতে কষ্ট পায়, কখন সুর্যের প্রখর তাপ তাহাকে ©8 | 


করে। কখন সে দেখে বৃষ্টি-বারায় জান করিয়াপ্ধরার শন্তশ্যামলরূপ ; আবার | 
কখন দেখে cerê ধরাপৃষ্ঠ তপ্ত ধূলি ধূনরিত। এ “কেন”র উত্তরই- 


অন্ুসন্ধান করিতে গিয়া মানুষ আবিষ্কার করিল যে ধরাপুষ্ঠের এইরূপ রূপ- 
পরিবর্তন একটা নিয়মিত ক্রম অনুসরণ করিয়া! পুনরায় দেখা দেয়। এই যে একই 
প্রকার আবহাওয়ার" পুনরাবৃত্তি নিয়মিত চক্রাকারে আনাগোনা করে, ইহার 
কারণ খুজিতে গিয়া বহু চিন্তার পর সে আবিষ্কার করিল যে পৃথিবী একটা 1 
নিয়মের বশে স্থধ্যকে অবিরাম প্রদক্ষিণ করিতেছে। | 


চন্দ্রের পৃথিবী প্রদক্ষিণ i 
" মান্য চিন্তা করিবার অধিকার পাওয়ায় তাহার চিন্তার শেষ নাই। সে. 
দেখিল রাত্রের অন্ধকারের নিয়মিত হ্রাস বৃদ্ধি ঘটে। স্থধ্যেরই মত চন্দ্ৰ নিয়মিত | 


د 


০. 


:পৃথিবী-সূর্য্য-চক্দ্র 0 
আকাশে আনাগোনা করে। আবার সমস্যা দেখা দিল।- এ সমস্তার সমাধানও 
কালে মিলিল । সে দেখিল পৃথিবী যেরূপ ক্ুধ্যকে-অবিরাম প্রদক্ষিণ বিষত 
bre ঠিক সেইরূপ পৃথিবীকে অবিরাম প্রদক্ষিণ করিতেছে। 
চন্দ্রের তিথি 1 

চন্দ্রের উদয়ান্তে একটা বিশেষত্ব দর্শকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। পূৰ্ণাঙ্গ যয 
আকাশে ধীরে ধীরে অর্দচক্রাকারে পরিভ্রমণ করিয়| দিক্চক্রবালে আত্মগোপন 
করে। কিন্তু চন্দ্রের পূর্ণাঙ্গ হইতে প্রায় ১৫ দিন সময় লাগে। ফালি ফালি 


করিয়| দিনে দিনে চন্দ্রের আকার বাড়িতে বাড়তে প্রায় ১৫ [দনে উহার পূণাঙ্ 
আকার দেখিতে পাওয়া যায়। চন্দ্রের আকার-বৃদ্ধির সহিত উহার ভোগকালও 
বাড়িতে থাকে। পূৰ্ণাঙ্গ চন্দ্ৰ সারারাত্রি আকাশে আলো! দেয়। এই পূৰ্ণাঙ্গ চন্দ্রের 
দিনকে পূর্ণিমা বলে। 


৪ ব্ৰহ্মাণ্ড কি প্রকাণ্ড 


পূৰ্ণাঙ্গ লাভ করিবার পর আবার ধীরে ধীরে ফালি ফালি করিয়া চন্দ্রের আকার 
কমিতে থাকে ١ আকার কমিবার সঙ্গে সঙ্গে উহার আকাশে থাকবার কালও 
কম হইতে থাকে । তাহার পর ক্রমশঃ একদিন উহাকে আর দেখা যায় না। এই 
সম্পূর্ণ না দেখিতে পাওয়ার দিনকে অমাবস্তা বলে ৷” 


qîre অস্থির 


সূর্যের গতিপথ 


ক্ৰমশঃ মাঙ্গষের পর্যবেক্ষণ শক্তি বৃদ্ধি পাওয়ায় সে লক্ষ্য করিল 9 
স্থির নাই। সেও মহাকাশে মপরিষদ্‌ অবিরাম ছুটিতেছে। কোথায়? 
কে জানে 


২ 
সূৰ্য্যলোক--দূর হইতে 

সৌরমণ্ডল 

বৈশ্বানরের লীলাক্ষেত্ৰ روج‎ একট! বিরাট অগ্নিগোলক। আমাদের পৃথিবী 
ও চন্দ্রের তুলনায় বিরাট হইলেও সূর্য্য কিন্তু অন্যান্য তারার তুলনায় অসাধারণ 
মোটেই নয়। re কেন্দ্রে রাখিয়া আমাদের পৃথিবীর মত যে সকল জগত 
নিয়ত ঘুরিতেছে, সেগুলিকে গ্রহ বলে। আমাদের পৃথিবীও একটি গ্রহ | 
আবার কোন গ্রহকে কেন্দ্রে রাখিয়| যে সকল পৃথিবী নিয়ত প্রদক্ষিণ করে, 
তাহাদিগকে উপগ্রহ বলে। চন্দ্র আমাদের পৃথিবীর একটি উপগ্রহ বিশেষ। 
এই সকল গ্রহ, উপগ্রহ ইত্যাদি লইয়| সৌরমণ্ডল গঠিত। সৌরমণ্ডলের কুর্্যই 
স্ৰষ্টা প্রাণ। E প্রত্যেক গ্রহ উপগ্রহাদির গতি ও বেগের নিয়ন্তা। 
আমাদের স্থূল চক্ষে যে বিশ্বের IY ঘটে, তাহার মধ্যে সূর্য্য একট! অপরিমেয় 
শক্তির বিরাট বিকাশ মাত্র। 
দূরত্ব 

আমাদের পৃথিবী হইতে সূর্য্য প্রায় ৯২,৯০০,০০০ মাইল দূরে অবস্থিত | 
কোন ট্রেণ ঘণ্টায় ৬০ মাইল ছুটিলে পৃথিবী হইতে সূৰ্য্যে পৌছিতে তাহার ১৭৫ 
বৎসর লাগিবে । ৩০* মাইল বেগে বিমান ( Aeroplane ) ছুটিলে উহা XC 
৩৫ বংসরে গিয়া পৌছিবে। ৰ 

সুধ্যের ব্যাস ৮৬৬,৫০০ মাইল, প্রায় পৃথিবীর ব্যাসের ১০৯২ গুণ। TOT 
তাপ এত বেশী যে তথায় সকল পদাৰ্থই বাষ্পীভূত হইয়া আছে; সেইজন্য মনে 
হয় স্থধ্যের ব্যাসের পরিমাণে দুই চারিশত মাইল ভুল থাকা সম্ভব। OT 
কালি (area ) পৃথিবীর কালির ১২০০ গুণ এবং স্বর্য্যের মধ্যে আমাদের পৃথিবীর 
মত ১৩০০,০০০টি পৃথিবী পুরিয়া রাখা যায়। 


৬ ব্ৰহ্মাণ্ড কি প্রকাণ্ড 


জ্যোতিমপ্তল ( Photosphere ) 

স্থধ্যের উপরের যে অংশটুকু আমাদের চোখে পড়ে, তাহাকে জ্যোতির্সগুল 
( Photosphere ) বলে।- খুব ভাল করিয়া দৃরবীক্ষণ সাহায্যে দেখিলে মনে 
হয় ইহা মোটেই মস্ছণ নহে,ন্বরং অনেকটা খস্খসে, ডুইং কাগজের মত | জ্যোতি- 
era ধারগুলির তুলনায় কেন্দ্ৰ খুব বেশী 'জ্যোতির্য়। আধুনিক মতে মনে 
হয় ভ্যোরতিমগুল স্থধ্যের উপর ভাসমান মেঘের চাদোয়| ছাড়া আর কিছুই নয়। 
আমাদের পৃথিবীতে যেমন জল বাস্পাকারে উপরে উঠিয়া অপেক্ষাকৃত শীতল বায়ুর 


(১) পৃথিবী, (২) চন্দ্রের কক্ষ, (৩) সৌরকলঙ্ক 
এই আহ্গপাতিক চিত্র হইতে স্থধ্যের বিশালতার ধারণা জন্মিবে। 
স্পর্শে আসায় জমিয়া মেঘে পরিণত হইয়। বায়ুমণ্ডলে ভাসিতে থাকে, ঠিক 


সেইরূপ সৌরলোকের অত্যধিক তাপে সকল পদার্থই বাষ্পীভূত হইয়া উপরে উঠিয়| 
অপেক্ষাকৃত শীতল সৌরাকাশের সংস্পর্শে আসায় উহা জমিয়া মেঘের' মত: সৌর- 


লোকের বায়ুমণ্ডলে ভাসিতে থাকে । এই ভাসমান মেঘের আবরণের-নাম: 


সূর্য্যলোক-=দূর হইতে এ 


জ্যোতিমগ্ুল। -সৌরলোকের বায়ুমণ্ডল নানাবিধ ধাতু প্রভৃতির বাষ্পে গঠিত 
সৌরলোকের বায়ুমণ্ডলের অপেক্ষা জ্যোতির্মগুল ঘন বলিয়া তাহাতে CF 
অগ্রিশিখ! পড়িয়া উহাকে অতিশয় জ্যোতিৰ্ম্ময় করিয়া তুলে। 
সৌরকলঙ্ক ( Sunspots ) 2 : 
মাঝে মাঝে সূর্যের গায়ে কালো কালো দাগ দেখিতে পাওয়া যায়; এগুলি 
স্থলচক্ষে মোটেই ধর! পড়ে না, খুব যত্ন করিয়া সৌরবীক্ষণ ( Helioscope ) 
সাহায্যে দেখিলে তবে তাহাদের গতিবিধি, প্রকৃতি, পরিণতি ইত্যাদি বুঝিতে 
পার যায়। এই কালো দাগগুলিকে সৌরকলঙ্ক (501505 ) বলে। সৌর- 
কলঙ্বের মাঝখানটি বড়ই কালে! দেখায়; তাহার কারণ যে 3053 সেই স্থান 
হইতে আলে| বা তাপ কিছুই আসে না তাহা! নয়। জ্যোতির্মগুলের জ্যোতির 
শতাংশের একাংশ জ্যোতিঃ সৌরকলঙ্ক হইতে পাওয়া যায়, তাই অপেক্ষাকৃত 
অত্যধিক জ্যোতির তুলনায় উহাকে কালো দেখায়। তাহা হইলেও আমাদের 
হৃষ্ট আলে| ব| তাপ অপেক্ষা সৌরকলঙ্ক হইতে সহস্ৰ গুণ অধিক তাপ বা আলো | 
আমরা পাইয়া থাকি | 0 
বৰ্ণমণ্ডল ( Chromosphere ) ও সৌর শিখা TTT 
জ্যোতির্মগুলের উপরে একখানি পাতলা.লাল রংএর চাদর দিয়া ঢাক|। স্থধ্য 
বহুদূরে অবস্থিত বপিয়৷ রক্তবর্ণ চাদরখানি পাতল! দেখায়, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহা 
নহে। স্থধ্যগ্ৰহণের পূর্ণগ্রাসের সময় সৌরবীক্ষণ দিয়া দেখিলে মনে হয় যেন, 
ac আগুন লাগিয়াছে। চন্দ্র যখন সূর্যকে সম্পূৰ্ণৰূপে ঢাকিয়| ফেলে, তখন 
চন্দ্ৰমণ্ডলের চারিদিকে অগ্রিশিখার মত অনেকগুলি রক্তবর্ণ শিখা দেখিতে পাও 
যায়। এইগুলিকে সৌরশিখ। বলে। 


সৌরপ্রভ। ( Corona ) 


এই পূর্ণগ্রাসের সময় আর একটি অতি অদ্ভুত দৃশ্য আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়! 
ركيد‎ সম্পূর্ণরূপ ঢাকা পড়িবার পর যখন চারিদিকে কেবলমাত্র অন্ধকার, তখন 


৮ ব্ৰহ্মাণ্ড কি প্রকাণ্ড = 
স্থধ্যের চারিদিকে একটা অদ্ভুত অনির্বচনীয় জ্যোতির বিকাশ দেখিতে পাওয়া 


যায়। ইহাকে সৌরপ্রভা বলে। পূর্ণিমা তিথিতে আমাদের চাদ যে ্লিগ্ 
আলোটুকু ছড়াইয়া থাকে, তাহার অন্ততঃ দুই তিন গুণ আলো সৌরগ্রভা দেয়, 


সৌৱরপ্ৰভ| 


কিন্তু বহুদূরে থাকায় তাহার সৌন্দর্য্য ক্ষীণভাবে চোখে ধরা পড়ে। মনে হয় 
. Celel সূর্যের বৈদ্যুতিক শক্তির ক্ষীণ বিকাশ মাত্র। আমাদের মেরু প্রদেশ 
যেমন মাঝে মাঝে এক স্বর্গীয় জ্যোতিতে আলোকিত হইয়া উঠে, সেইরূপ বোধ 
হয় কোন বৈদ্যুতিক কারণে সৌরপ্রভার * | 
সুর্যের তাপের উৎস 
বহু ঘটন। হইতে মনে হয় যে, সূর্য্য এত গরম যে কোন পদার্থ বাষ্পীভূত 
অবস্থা ছাড়া আর কোন অবস্থায় তথায় থাকিতে পারে না। সর্বদা 757 যে এত 
তাপ বিকীরণ করে, সে এত তাপ কোথায় পায়? অনেকে অনেক কথা বলেন। 
জন্মান পণ্ডিত হেল্মহোল্ট্জের মতে সূর্য্য নিজের মাধ্যাকৰ্ষণ প্রভাবে ক্রমাগত 


১ 

' bai 5 

অল্প অল্প করিয়া ঘনীভূত হইতেছে, স্থধ্যের এই ঘনীভূতির চাপের ফলে যে তাপ 

পাওয়া যায় তাহাই সে আকাশে ছড়াইয়| থাকে। হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে 

এক বৎসরে O ব্যাস যদি ২০০ ফুট ঘনীভূত হয়, তাহাতে যে পরিমাণ 

তাপ পাওয়া যায়, তাহাই, স্থধ্যের এক বৎসরের বর্তমান পরিমাণে তাপ 
বিকীরণের সমান | 

স্থৰ্য্যেরও পৃথিবীর মত আহ্নিক আবর্তন আছে। আমাদের প্রায় ২৭ দিনে 

স্থধ্যের একটা সম্পূর্ণ আবর্তন ঘটে। xc যদি পৃথিবীর মত দিন থাকে, তাহা 

হইলে এখানকার মত ২৪ ঘণ্টায় দিন না হইয়া ২৪৯২৭-৬৪৮ ঘণ্টায় দিন 


3 হয়। 


৩ 
চন্দ্ৰলোক 


চন্দ্রের আলোক 

সুর্যের পরেই চন্দ্র আমাদের দৃষ্টি আকৰ্ষণ করে। আকাশে চাদ প্রায় 
একখানি রূপার থালার মত দেখিতে । তাহার জ্যোতিও বেশ সিঞ্ধ, সুধ্যের 
মত তীব্ৰ মোটেই رود‎ টাদের নিজের কিরণ দিবার ক্ষমতা নাই, CS 
কিরণ তাহার উপর পড়িয়া প্রতিফলিত হইয়া আমাদের নিকট আসে বলিয়া 
সুধ্যের আলোর প্রথরতাটুকু আর তাহাতে থাকে না। 
দূরত্ব 
চন্দ্ৰ আমাদের পৃথিবী হইতে প্রায় ২০৮,৮৪০ মাইল দূরে অবস্থিত। চন্দ্রের 
কক্ষ (orbit ) গোলাকার নয়, ডিম্বাকার ; সেইজন্য পৃথিবী হইতে চন্দ্রের দূরত্ব 
কখনও কমে, কখনও বা বাড়ে। পৃথিবী প্রদক্ষিণ কালে চন্দ্ৰ প্রতি সেকেণ্ডে ৩৩৫০ 


حح 


১০ ব্ৰহ্মাণ্ড কি প্রকাণ্ড 


ফুট-বা ঘণ্টায় ২২৭৮মাইল বেগে ছুটে ৷ চন্দ্রও .পৃথিবীর মৃত আবর্তন ও প্রদক্ষিণ 
গতি বিশিষ্ট । তবে চন্দ্রের একবার পৃথিবী প্রদক্ষিণ করিতে যতদিন লাগে, ঠিক 
ততদিনই উহার একবার সম্পূর্ণ পাক খাইতে লাগে। 


চন্দ্রলোকে দিন ও রাত্রি এ 


চন্দ্রের একবার সম্পূর্ণ পৃথিবী প্রদক্ষিণ করিতে প্রায় ৩০ দিন, ঠিক ২৯ দিন 
১২ ঘণ্টা ৪৪ মিনিট ৩ সেঃ (প্রায় ) সময় লাগে। তাহার একবার সম্পূৰ্ণ পাক 
খাইতেও প্রায় ৩০ দিন সময় লাগে, সেইজন্য চন্দ্ৰলোকে বেল! (সুর্যালোক ভোগ 
সময় ) আমাদের বেলার মত ১২ ঘণ্টায় শেষ হয় না। সেখানে বেলা প্রায় 
আমাদের পৃথিবীর হিসাব অনুসারে ১৫ দিন থাকে, আর রাত্রিও ১৫ দিন ভোগ 
হয়। সম্পূর্ণ প্রদক্ষিণ ও আবর্ভনের সময় এক হওয়ায় মানব চিরকালই চক্রের 
একই পৃষ্ঠ দেখিয়৷ আসিতেছে ; অপর গোলার্ধ কখনও তাহার দৃষ্টিতে পড়ে না। 


চন্দ্রের তিথি 


চন্দ্রের নিজের আলে| দিবার ক্ষমৃতা নাই, সূর্য্যের আলে| তাহার পৃষ্ঠে ঠেকিয়া' 
আমাদের নিকট ফিরিয়া আসিলে আমর! চন্দ্র দেখিতে পাই, আর অন্য সময় পাই' 
না। وه‎ সকল অংশ হইতে প্রতিফলিত সকল আলোটুকু সকল দিনই 
আমাদের চোখে পড়ে না। যেদিন যতখানি চন্দ্র পৃষ্ঠের আলে! আমাদের চোখে পড়ে 
ততথানি.চন্দ্রলোকের অংশ আমর! সেদিন দেখিতে পাই। এইরূপ আংশিক 
و‎ পক্ষ ও তিথির উৎপত্তি। যে দিন চন্দ্র, সূর্য্য ও পৃথিবীর মাঝখানে 
সেদিন তাহার আলোকিত পৃষ্ঠ আমাদের নয়নগোচর হয় না যা 
pie আমর! অমাবস্যা তিথি বলিয়। থাকি। 


তাহার পর দিন আলোকিত চন্দ্রপৃষ্ঠের অতি সামান্য অংশ পৃথিবী চে" 


দেখা যায়, সে.দিন প্রতিপদ তিথি; আলোকিত অংশ অতি সামান্য বলিয়া এ 
দিনের চাদ প্রায় দেখ| যায় না। তাহার পর দিন দ্বিতীয়া, সে দিন আলোকিত 
চন্দ্ৰপৃষ্ঠেৱ আরও একটু বেশী অংশ আমাদের চোখে পড়ে; চন্দ্রের -আবর্তন-কালে 


5 চক্দ্রলোক = 5 
©“ তাহা লুকাইয়া পড়ে। এইরূপে দিনের পর দিন, Se দিন ধরিয়া তৃতীয়া" 


| চতুৰ্থী-........ ইত্যাদি ১৫টি তিথিতে আলোকিত চন্দ্ৰপৃষ্ঠের অংশ ক্ৰমশঃ বাড়িতে 
~~ থাকে এবং সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের ভোগকালও বাড়িতে থাকে। তাহার পর ১৫ 
দিনের দিন আলোকিত সম্পূৰ্ণ চন্ত্র-গোলাদ্ধ আমরা দেখিতে পাই। _ সেই দিনকে 
| 


(১) এক ফালি চাদ, উহার উপরে টাদের অদৃশ্য অংশ 
(২) দিক্চক্রবাল (৩) অস্তগত স্থধ্য 


আমরা পূর্ণিমা তিথি বলিয়া থাকি ١ এই দিন চন্দ্র ও 55 মাঝখানে পৃথিবী 
আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। এই ক্রমশঃ আলোকিত চন্দ্রের অংশবৃদ্ধির নাম, 


১২ ব্ৰহ্মাণ্ড কি প্রকাণ্ড 


কলাবৃদ্ধি। এই ১৫টি দিন লইয়া এক পক্ষ হয় এবং যে-পক্ষে চন্দ্রের কলার 
বৃদ্ধি ঘটিয়া থাকে, তাহাকে শুরু পক্ষ বলে। পূর্ণিমা তিথিতে চন্দ্রের ভোগকাল 
সমস্ত রাত্রি ধরিয়া চলিয়া থাকে | 

তাহার পরদিন হইতে কলা হ্রাস ঘটিতে থাকে ॥ এইরপে ক্রমশঃ কলা হাস 
হইতে হইতে ১৫ দিনে আবার চন্দ্র একেবারে অদৃশ্য হইলে অগাবস্তা হয়। 
এই ১৫টি দিনকে কৃষ্ণ পক্ষ বলে। এই কলা-হ্রাসের সঙ্গে সঙ্গে চন্দ্রের ভোগকালও 
কমিয়। আসে। 

চন্দ্ৰোদয় স্থধ্যাল্তের সন্দে সঙ্গে হইয়া চন্দ্রের ভোগকাল চন্দ্রের কলাবৃদ্ধি 
অনুসারে অধিক রাত্রি পর্যন্ত হইয়া থাকে | আমাদের বাংলা হিসাবে ৬০ দণ্ডে 
এক দিন ধরা হয়; তাহ! হইলে ১২ ঘণ্টায় ৩০ দণ্ড হয় | শুক্লপক্ষে চন্দ্রের ভোগকাল 
ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইয়| ১৫ দিনের দিন পূর্ণিমা তিথিতে সম্পূর্ণ ৩০ দণ্ড ভোগ হয়। 
সেই জন্য অমাবস্তার পর হইতে প্রতিদিন চন্দ্রের ভোগকাল $£=২ দণ্ড, প্রায় 
৪৮ মিনিট করিয়! বাড়িতে থাকে। প্রকৃতপক্ষে আপন কক্ষে চন্দ্রের গতি 
অন্তযায়ী এই ভোগকাল প্রতিদিন ৩৮ মিনিট হইতে ৬৬ মিনিট পর্যন্ত বাড়ে ব| 
কমে। ঠিক এইক্লপে কৃষ্ণপক্ষে ক্রমশঃ চন্দ্ৰকল| হ্রাস পাইয়া ১৫ দিনের দিন আবার 
অমাবস্ত৷ তিথি আসিয়া উপস্থিত হয়। এই চন্দ্ৰকলা হ্রাসের সঙ্গে সঙ্গে চন্দ্রের 
ভোগকালও কমিয়া আসিতে থাকে ١ পূণিমার পরদিন হইতে স্র্য্যান্তের পর 
হইতে ২ দণ্ড বাদ দিয় চন্দ্ৰোদয় হইতে আরম্ভ হয়, এবং এইরপে প্রতিদিন ২ দণ্ড 


পরে পরে চন্দ্ৰোদয় হওয়ায় চন্দ্রের ভোগকালও ২ দণ্ড করিয়া প্রতিদিন কমিতে 
থাকে। 
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৪ 
সৌরমগুলের জন্ম 
রাতের আকাশ 


রাত্রের অন্ধকারে আকাশে দৃষ্টিপাত করিলে যে অসংখ্য নক্ষত্রমগ্ুলী দৃষ্টি 
গোচর হয়, উহাদিগের মধ্যে কয়েকটি ব্যতীত সকলগুলিই এরূপ বিশাল যে 


প্রত্যেকটির গর্ভে লক্ষকোটা পৃথিবীর স্থান হইতে পারে। নক্ষত্রগুলিও গুণিয়া 


শেষ করা যায় না। যতই দিনে দিনে দৃরবীক্ষণের উন্নতি হইতেছে, ততই 
নৃতন নূতন বহু নক্ষত্র ধরা পড়িতেছে। পৃথিবীর সকল সমুদ্র-উপকুলস্থ বালুকা- 
রাশি গণন। করিলে মহাকাশের নক্ষত্রমণ্ডলীর সংখ্যার একটা ধারণা হইতে 
পারে। বিশ্বব্ৰহ্মাণ্ডের তুলনায় আমাদের ধরিত্রীমাতা কত ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র তাহা 
সহজেই অনুমেয় 
মহাকাশ কি TY ( absolute vacuum )? 

এই অসংখ্য নক্ষত্রমগ্লী মহাকাশে অবিরাম ছুটিয়া বেড়াইতেছে। ইহাদের 
মধ্যে করেকটিকে যেন মনে হয় এক একটা নির্দিষ্ট দলে ছুটিতেছে; অবশিষ্টগুলি 
একেবারে একা মহাশূন্য মহাকাশে সম্পূৰ্ণ খেয়ালের বশে চুটিয়া বেড়াইতেছে। 
অগীম মহাকাশে ছুটিয়া বেড়াইবার সময় এইগুলি পরস্পরের নিকট হইতে 
এত দূরে দূরে থাকে যে একটির অপর কোন একটির গপ্ডির মধ্যে আসিয়া পড়া 
একট| অসম্ভব দৈব ঘটনা মাত্র বলিয়া বোধ হয়। একটা অসীম অকুল সাগরের 
কল্পনা কর, উহার মধ্যে কয়েকটি জাহাজ ছুটিতেছে। এই জাহাজগুলির মধ্যে 
আবার প্রত্যেকটি পরস্পর হইতে দশলক্ষ মাইল দূরে থাকিয়া ছুটিতেছে; এরূপ 
অবস্থায় পরম্পরের সহিত দেখা হইবার সম্ভাবনা যেরূপ সুদুরপরাহত, মহাশূস্তে 
ছুটস্ত নক্ষত্ৰমণ্ডলীর পক্ষেও একের অপরের গভীর মধ্যে আসিয়া পড়াও ঠিক 
সেইরূপ TS | নু 1 
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ভারতবর্ষে যদি মাত্র তিনটি মৌমাছি মনের আনন্দে বেড়াইত, তাহা হইলে 
তাহাদিগের পরস্পরের সহিত দেখা-সাক্ষাৎ হওয়া কি সম্ভব? মহাকাশের দুইটি 


নক্ষত্রের সহিত মুখোমুখী দেখা সাক্ষাৎ হওয়াও নাকি এইরূপ একটা, অসম্ভব 
বাপার। 


দুইটি নক্ষত্রের মিলনের ফল 

- কিন্তু 'জ্যোতিষীদিগের বিশ্বাস যে এরূপ অসম্ভব TIA ঘটনা 
অতি দূর অতীতে-_ছুই তিনশত কোটা বৎসর পূৰ্ব্বে একবার নাকি ঘটিয়াছিল। 
একটি নিঃসঙ্গ ছুটন্ত পাগল নক্ষত্র অদ্ধশক্তির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইয়া হঠাৎ আমাদের 


“সৌরমণ্ডলৈর জন্ম : ১৫ 


সুর্যের গণ্ডির মধ্যে আসিয়া-পড়ে। আগন্তক নক্ষত্র অতি বিশাল,.-তাহার 
মাধ্যাকর্ষণও-তদ্রপ ! আগন্তক যতই স্থর্যোর :নিকটতর- হইতে লাগিল; তৃতই 
উহার তীব্র আকর্ষণে স্থধ্যের তপ্ত ধূমময় দেহ, চন্দ্রের আকর্ষণে সমুদ্রের, জল 
যেরূপ ফাপিয় উঠে, সেইরূপ  ফাপিয়া ফুলিয়া উঠিতে লাগিল।...চন্দরের ক্ষীণ 


মাধ্যাকর্ষণের সহিত আগন্তক নক্ষত্রের প্রচণ্ড মাধ্যাকর্ষণের তুলনাই চলে না! 


ও আগন্তকের ব্যবধান যতই কমিতে লাগিল, সেই বিরাট নক্ষত্রের তীব্র‏ رود 
মাধ্যাকর্ষণের প্রচণ্ডতাও তত বাড়িতে লাগিল! এই প্রচণ্ড টানাটানির ফলে‏ 
a ফুলিতে ফুলিতে অবশেষে খণ্ডে খণ্ডে ছি'ড়িয়া পড়িল। তাহার পর‏ 
পাগল নক্ষত্রটি নিজ পথে ছুটিতে ছুটিতে যখন পুনরায় 757 হইতে দূরে সরিয়া‏ 
যাইতে লাগিল, তখন স্থধ্যপৃষ্টের ছিন্ন অংশগুলিকেও কতকদূরে টানিয়া লইয়া‏ 
চলিল ; কিন্তু উহার টানের তুলনায় নিকটবর্তী ar টান অধিক হওয়ার,‏ 
সঙ্গে করিয়| লইয়া যাইতে পারিল না। এ যেন পিতার আহ্বান অপেক্ষা মাতার‏ 
আকর্ষণ অধিক। ফলে'স্থধ্যের পুত্রকন্যাগণ মাতার নিকটেই থাকিয়া তাহাকে‏ 
অবিরাম প্রদক্ষিণ করিতে লাগিয়া গেল। এই সুর্যের চারিদিকে অবিরাম‏ 
ভ্রাম্যমান সন্তানগুলির মধ্যে আমাদের পৃথিবী অন্যতম |‏ 


_ দুইটি নক্ষত্রের মধ্যবর্তী সেতু হৃষ্ট 


আগন্তক নক্ষত্রের মাধ্যাকর্ষণে স্থধ্যের ধৃমময পৃষ্টদেশ ফুলিতে ফুলিতে পর্বতের 
মত উচ্চ হইতে লাগিল। এ পৰ্ব্বত পার্থিব পর্বতের মত চারি পাঁচ মাইল উচ্চ 
নহে। এ পর্বতের চূড়| লক্ষ লক্ষ মাইল 95 | অবশেষে যখন O স্ফীত 
পর্বতাকার পৃষ্ঠদেশ প্রায় ছি'ড়িয়া পড়িয়া মহাকাশে ঝুলিতে লাগিল, তখন এই 
ধূমময় পর্বতের স্র্য্য-মুখী ভূমি দূরে-সরিয়া-পড়া নক্ষত্রের ক্ষীণ টানে ও নিকটস্থ 


তীব্র টানে ক্রমশঃ আর এক পর্বতের চূড়ায় পরিণত হইল। এই ছিন্ন‏ 43د 


ংশ নক্ষত্ৰ ও স্থধ্যের দোটানায় পড়িয়া, ছুই মুখ স্থচাল স্থুলোদর--এমন একটা 
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সিগারের মত রূপ ধারণ করিল | এইটি হইল দুইটি নক্ষত্রের সাময়িক মিলন: 
সেতু স্বরূপ ৷ স্র্য্য-প্রদক্ষিণ-রত গ্রহগুলির আকার লক্ষ্য করিলে এই মতবাদ 
সমধিত হয়। . 
. গ্রহের জন্ম ছে 
অবশেষে আগন্তক নক্ষত্র ছুটিতে ছুটিতে <7 গণ্ডির বাহিরে অতি দূরে 
মিলাইয়| গেল বটে, কিন্তু হ্থধ্যের ছিন্ন পৃষ্ঠদেশ আর পূর্বের মত জোড়া লাগিল 
না। ক্ৰমশঃ সিগারের আকার বিশিষ্ট ধূমময় তপ্ত পদার্থরাশি শীতল হইয়া 
জমাট বাধিতে গিয়। কয়েকটি খণ্ডে ভাদ্দিয়। পড়িল এবং নিজেদের ও YC 
মাধ্যাকর্ষণের ফলে বর্তূলাকার ধারণ করিতে লাগিল। তারপর স্থধ্যের 
মাধ্যাকর্ষণের ফলে উল্লিখিত বর্তূলাকার পিগগুলি ক্ৰমশঃ সুর্যের চারিদিকে 
অবিরাম প্রদক্ষিণ করিবার এক جف‎ 96093 পথ করিয়| লইল। 


(১) বুধ (২) শুক্র (৩) পৃথিবী (৪) মঙ্গল (৫) অণুগ্ৰহপুঞ্জ 
(৬ বৃহস্পতি (৭) শনি (৮) উরণাস (৯) নেপচুন (১০) গ্ুটো 


এইরূপে বোধ হয় স্থধ্যের গণ্ডির মধ্যে কোন এক হঠাৎআসা নক্ষত্রের 
প্রভাবের ফলে সৌরমণগ্ডলের ( solar system ) জন্ম হইয়া! থাকিবে | 


7 
2 সূর্য্যের TAT = 


বুধ 
সর্ধোর সন্তানগুলির মধ্যে সব্বাপেক্ষ নিকটে (প্রদক্ষিণ করে বুধগ্ৰহ 
= (Mercury ( যে গ্রহ স্থধ্যের যত নিকটে থাকিয়| প্রদক্ষিণ করে, উহা তত 
চঞ্চল ; উহার গতিবেগ তত অধিক | বুধ স্থধ্যের এত কাছে কাছে ঘোরে 
যে ইহাকে আকাশে সকল সময়েই সূর্যের অতি নিকটেই দেখিতে পাওয়া! যায়, 
ফলে রাত্রে উহাকে দেখিতেই পাওয়া যায় ন|। দূরবীক্ষণ না থাকিলে ঠিক 
স্থধ্যান্তের পরেই গোধূলির সময় পশ্চিম আকাশে বা স্থধ্যোদয়ের ঠিক পূৰ্ব্ব 
পূৰ্ব্ব আকাশে লক্ষ্য করিলে চোখে উহা! পড়িতেও পারে। অধিকাংশ "সময়ে 
ইহা দিক্চক্রবালের ধোয় ও ধূলির অন্তরালে লুকাইয়া থাকে, সেইজন্য চোখে 
al পড়াই অধিক সম্ভব৷ 
=, وكيد‎ চারিদিকে প্রদক্ষিণ করিবার সময় উহা কখনও আমাদের অতি 
নিকটে আসে, কখন বা আমাদের নিকট হইতে অতি দুরে সরিয়া যায়। 
চন্দ্রের কলাবৃদ্ধি যেরূপ দিনে দিনে দেখিতে পাওয়| যায়, লক্ষ্য করিলে ঠিক 
সেইরূপ বুধেরও কলাবৃদ্ধি দিনে দিনে চোখে পড়ে | 
__ যখন ইহা ঘুরিতে ঘুরিতে আমাদের নিকটতম হয়, তখন ইহাকে সূর্য্যের 
উজ্জল থালির উপরে একবিন্দু কলঙ্কের মত নড়িতে দেখা যায়। তাহার পর 
দিনে দিনে চাদের মত এক ফালি করিয়া ইহার প্রভাময় অংশ বাড়িতে থাকে। 
.. চন্দ্ৰকলার হ্বাস-বৃদ্ধির মত ইহারও কলার নিয়মিত عيديد‎ ঘটে বলিয়া ইহা 
“বয় RAT নহে, তাহাই প্রমাণিত হয়। সা ও 


২ 


১৮ 


ব্ৰহ্মাণ্ড কি প্ৰকাণ্ড 


শুক্ৰ 


ইহার পরেই শুক্রের ( Venus) স্থান। বুধের মত ইহাও স্থধ্যের অতি 


নিকটে থাকায় ভোরবেলা স্থধ্যোদয়ের পূর্বে পূৰ্ব্বাকাশে ও স্থধ্যান্তের ঠিক পরেই 


সন্ধ্যায় পশ্চিমাকাশে ইহাকে উঠিতে দেখা যায়। ইহারও চাদের মত দিনে দিনে 
কলার হ্াস-বৃদ্ধি চোখে পড়ে। সুর্যের চারিদিকে ঘুরিতে ঘুরিতে আমাদের _ 


পৃথিবী হইতে ইহার ব্যবধানের এত তারতম্য ঘটে যে, আকাশে উহার আকার 
বেশ বাড়িতে বা কমিতে দেখা যায়। 


যখন ইহা আমাদের সর্বাপেক্ষা নিকটস্থ হয়, তখন ইহ। আকারে বাড়িলেও 


ইহার মাত্র একফালি চোখে পড়ে। তাহার পর যখন ইহা আমাদের নিকট 
হইতে সৰ্ব্বাপেক্ষ দূরে গিয়া পড়ে, তখন ইহার ব্যবধান দীড়ায় নিকটতম অবস্থার 
প্রায় ছয় গুণ, সেই জন্যই অতি ক্ষুদ্রাকার দেখায়। নিকটতম অবস্থায় পূর্ণাকারে 
দেখিতে পাওয়ার উপায় থাকিলে ইহাকে ভয়ঙ্কর উজ্জল দেখাইত; কিন্ত সকল 
সময়ই xr নিকটেই দেখা যায় বলিয়| স্থধ্যের তীব্ৰ জ্যোতির তুলনায় ইহাকে 
ক্ষীণ জ্যোতিঃ বলিয়া বোধ হয়। ভোরের ও সন্ধ্যার উজ্জল শুকতারাই এই শুক্ৰ 


গ্রহ 


॥ কখন কখন ইহাকে এত উজ্জল দেখায় যে দ্রিনের আলোকেও বেশ 


দেখিতে পাওয়া যায়। 


পৃথিবী 


শুক্রের পরেই পৃথিবীর (Barth ) স্থান। ইহা বুধ ও শুক্র অপেক্ষাও 


আকারে বড়। স্থলোদর দুই-মুখ-হুচাল সিগার-আকারের স্থধ্যের ছিন্নাংশ 
হইতে যে নবগ্রহের জন্ম হইয়াছিল, তাহার সহিত বুধ, শুক্র ও পৃথিবীর ক্রমবর্ধমান 
আকার ও সূর্য্য হইতে ইহাদের দূরত্বের বেশ সামঞ্জস্ত আছে। পৃথিবী ও শুক্র 
আকারে প্রায় সমান, যেন মনে হয় যমজ ভাইও ভগিনী। উহারা 
দেখিতে এক হইলেও প্রকৃতি সম্পূর্ণ বিভিন্ন ৷ 


জীবের প্রাণস্বরূপ অক্সিজেন গ্যাস পৃথিবীতে মুক্ত অবস্থায় প্রচুর পরিমাণে 


NEY 


-সুধ্যের নবগ্রহ ১৯ - 


পাওয়া যায়। কিন্তু শুক্ৰগ্রহে উহার অস্তিত্বের বিশেষ কোন প্রমাণ পাওয়া যায় 
না। অক্সিজেনের আসক্তি ( অন্য পরমাণুর সহিত মিলিয়া নৃতন পদার্থ সৃষ্টি করি- 
বার প্রবৃত্তি ) অত্যন্ত বেশী; সেইজন্য উহাকে সর্বদাই অন্য কোন অণুর সহিত 
বদ্ধ অবস্থায় দেখিতে পাওয়া ঘুয়। অথচ মুক্ত অক্সিজেন ব্যতীত জীবের পক্ষে 
বাচা অসম্ভব ١ এই সমস্তার সমাধান প্ৰকৃতি এক অদ্ভুত উপায়ে সিদ্ধ করিয়াছেন। 
পৃথিবীর প্রতি উদ্ভিদের ক্ষুদ্রাতিক্ষদ্র অঙ্গটি এক একটি অক্সিজেন প্রস্তুতের কারখান! 
বিশেষ । উদ্ভিদ্‌ কার্বন-দ্বিঅক্াইভ ( Carbon dioxide J) নিঃশ্বাসরূপে গ্রহণ 
করে, এবং প্রশ্বাসরূপে ত্যাগ করে অক্সিজেন। জীবের পক্ষে ঠিক বিপরীত। 
ফলে, প্রকৃতি এক ঢিলে ছুই পাখী মারিয়াছেন £ উভয়ের সাহায্যে উভয়ের 
বাচিবার সুযোগ করিয়া দিয়াছেন। শুত্রগ্রহে যুক্ত অক্সিজেনের অভাব হইতে 
মনে হয়, এ স্থানে উদ্ভিদের অস্তিত্ব নাই। আবার উদ্ভিদ আদি-প্রাণীধার ; সেই 
জন্য শুক্ৰগ্রহে কোন প্রকার প্রাণীর অস্তিত্বের বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ হয়। 


মঙ্গল আদি গ্রহগুলি 

. অবশিষ্ট ছয়টি গ্রহের কক্ষ পৃথিবীর কক্ষের বাহিরে থাকায়, মনে হয় যেন 
উহার ركد‎ প্রদক্ষিণ কাঁলে আমাদিগকেও প্রদক্ষিণ করে। সেইজন্য উহাদিগকে 
ara বিপরীত দিকে রাত্রের অন্ধকার আকাশে প্রায়ই জল জল করিতে 
দেখা যায়। 

ইহাদিগের মধ্যে পৃথিবীর নিকটে থাকে মঙ্গল (21875) ও বৃহস্পতি 
( Jupiter )। ইহারা শুক্রগ্রহের তুলনায় দশমাংশ আলে! দিলেও দেখায় কিন্তু 
অধিকতর উজ্জল, কারণ O তীৰ জ্যোতির প্রতিদ্বন্দিতায় শুক্রের ক্ষীণ আলে! 
তত চোখে পড়ে না। 

বাকি চারিটি গ্রহ দেখিতে অত্যন্ত শ্রান। শনিকে (Saturn) সাধারণ নক্ষত্রের 
মত দেখায়, উরনাস্‌কে ( Uranus ) নগ্রনেত্রে চেষ্টা করিলে দেখা যায় বটে, কিন্তু 
নেপচুন ও গলুটোকে দেখিতে হইলে শক্তিশালী দুরবীক্ষণ প্রয়োজন 1 


a ব্ৰহ্মাণ্ড কি প্রকাণ্ড 


মঙ্গলগ্রহ ( Mars ) আকারে পৃথিবী অপেক্ষা কুদ্র। ইহার আকার “সিগার”- 
মতবাদের একটা ব্যতিক্রম বলিয়া বোধ হয়। বৃহস্পতির আকার দেখিয়া মনে 
হয়, প্রকৃতি মন্দলগ্রহের ব্যতিক্রমের যেন পূর্ণ প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছেন। ইহার 


ব্যাস পৃথিবীর ব্যাসের এগারগুণ এবং ইহা ওজনে পৃথিবীর তিনশত সতের গুণ।. 


ইহাকে সৌর পরিবারে দৈত্য বলিলেও চলে । বাকি আটটির সমষ্টি ও ওজনের 
দ্বিগুণ ইহার ওজন ৷ দূরত্বে ইহা সূর্য্য হইতে পঞ্চম, ইহা স্থধ্যপৃষ্ঠ হইতে ছিন্ন 
পিগারাকারের মধ্যাংশ, সেইজন্য ইহার ওজন ও আকার এত ভরঙ্কর। বৃহস্পতির 
পরের গ্রহগুলি উল্লিখিত সিদ্ধান্তানুযায়ী পূর্বের মত আকারে ও ওজনে ক্রমশঃ 
কমিতে থাকিবে। প্ররুতপক্ষে তাহাই দেখিতে পাওয়া যায়। বৃহস্পতির পর 
শনি। ইহা উপাদানে বৃহস্পতির এক তৃতীয়াংশ মাত্র। সিগারের একপ্রান্তে 
অবস্থিত প্লুটো আকারে অন্য প্রান্তে অবস্থিত বুধেরই অনুরূপ | 


ও ৬ 
গ্রহগুলির জলবায়ু 
দুরবীক্ষণের শক্তি 


দূরবীক্ষণের কাজ দূর উৎস হইতে আগত ক্ষীণ আলোক এক স্থানে কেন্দ্রীভূত 
করিয়া উজ্জল করিয়া তোল! ৷ ফলে, ইহার! উক্ত উৎস হইতে আগত তাপও 
ধরিতে ' পারে। আধুনিক শক্তিশালী দূরবীক্ষণগুলি এমনই স্পর্শকাতর বে 
শত শত মাইল দূরে অবস্থিত একটিমাত্র জলন্ত মোমবাতির তাপের পরিমাণ 
সঠিক ধরিয়া দিতে পারে এই কারণে নিকটস্থ গ্রহগুলি বা উজ্জল তারাগুলি 
যেপরিয়াণ তাপ মহাকাশে অবিরত ছড়াইতেছে উহা! সঠিক বলিয়া দেওয়া আজ 
জ্যোতিষীর পক্ষে অতি সহজ র্যাপার |. - 


ক্ৰ: 


রণ নিলে 

গ্রহের তাপ ও আলো! দিবার ক্ষমতা ৷} 

গ্রহগুলি যে স্বয়ংগ্রভ' নহে ইহার বহু প্রমাণ পাওয়া ই 
প্রথমে zi হইতে ছিন্ন হইয়া আগুণের ফিন্কির মত ত স্বাধীন TS করিয়া- 
ছিল, তখন এইগুলি হইতে প্রায় স্থধ্যেরই মত তাপ ও আলোক বিকীর্ণ হইত। 
কিন্ত সে প্রায় দুইশত কোটি বসর পূর্বের কথা। এই সুদীর্ঘ কালে গ্রহগুলি 
তাপ ও আলোক দীন করিয়া! নিঃস্ব হইয়! পড়িয়াছে; ফলে এখন আর তাহাদের 
جم‎ তাপ বা আলোক দিবার ক্ষমতা নাই বলিলেই হয়। এখন j) হইতে 
যেটুকু তাপ ও আলোক পায় ততটুকুই উহার! বিকীরণ করে। এইরূপ অবস্থায় 
যে গ্রহ TÛ হইতে যত দূরে অবস্থিত, সেইটি তত শীতল ١ দূরবীক্ষণের সাহায্যে 
এই সিদ্ধান্তেই উপনীত হওয়া যায়। 


মহাকাশে সুখকর মণ্ডল 

মহাকাশের সৰ্ব্বত্ৰ অতি শীতল, এত শীতল যে আমর| নে ভয়ঙ্কর শৈত্যের 
কোন কল্পনাই করিতে পারি না। এই অতি শীতের স্থানে স্থানে মনে হয় কতক 
গুলি অগ্নিকুণ্ড জলিতেছে। এই জলন্ত অগ্রিকুওগুলিই সুর্য ও তারকামগুলী। 
এই জলন্ত অগ্রিকুগুগুলির যত নিকটবর্তী হওয়া যায়, ততই তাপ ও আলোক 
বাড়িতে থাকে । ক্রমশঃ আরও নিকটবর্তী হইলে তবে একটা স্থথকর মণ্ডল 
পাওয়া جور‎ | এই তাপ ও আলোক-প্রাপ্ত স্থখকর মণ্ডলে যদি কোন গ্রহ থাকে, 
তবেই সৈথানে প্রাণের বিকাশ হওয়| সম্ভব। সৌভাগ্যবশতঃ পৃথিবী স্থধ্যের 
উল্লিখিত সুখকর মণ্ডলে অবস্থিত। 


কোন্‌ কোন্‌ এহে প্রাণের সম্ভাবনা? 
পৃথিবী-কক্ষের বাহিরের দিকের গ্রহগুলি এত শীতল যে সেখানে কোন ৮ 

একার পাৰ্থিব প্রাণের বিকাশ সম্ভব নহে। বৃহস্পতি গ্রহও কল্পনাতীত শীতলা 

ফারন্হাইট, ( Fahrenheit ) হিসাবে এ স্থানের শৈত্য বরফের পরেও 


uu ডিভি এ | এই اا‎ আমাদের বায়ুমণ্ডলের গ্যাসগুলি জমিয়া তরল Ny 
ছা... ...( 0: LUD ج‎ 
Gams, Ra. | (3 > 
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ধারণ করিবে। কিন্তু এত শীতেও বৃহস্পতিপৃষ্ঠে মেঘের সঞ্চার দেখিতে পাওয়া 
যায়। বোধ হয় তথাকার মেঘ কার্কন-দ্বি-অক্সাইড (-Carbon-di-6xide ) বা 
তৎসম কোন গ্যাস হইতে জন্মে । এই সকল গ্রহে জীবকুলের বাসের সম্পূৰ্ণ 
প্রতিকূল অবস্থ। দেখিতে পাওয়া! যায়। 

পৃথিবীর যমজ মঙ্গল গ্রহের আবহাওয়| উহাদের তুলনায় মন্দের ভাল ৷ ইহার 
পৃষ্টদেশের আবহাওয়া বরফের অপেক্ষাও শীতল। দ্বিপ্রহরে মাথার উপরে 57 
আসিলে উহার বিষুবমণ্ডল কিঞ্চিৎ উত্তপ্ত হয় বটে, কিন্তু মঙ্গলগ্রহে কোন বায়ু- 
মণ্ডল না থাকায় ও তাপটুকুও উহার ধরিয়া রাখিবার উপায় নাই। ইহা হইতে 
প্রতিফলিত আলোকের গুণাগুণ বিচার করিয়! মনে হয়, ইহার উপরিভাগ চন্দ্রের 
মত প্রধানতঃ আগ্নেয়গিরি-নিঃস্ুত ভন্মপূর্ণ। এই ভক্মেরও তাপ ধারণ 
করিবার কোন শক্তি নাই; ফলে ম্লগ্রহে স্থধ্য ডুবিয়| গেলে তীব্র শীতের 
প্রকোপ অতি দ্রুতই অনুভূত হয়। এই গ্রহে সন্ধ্যার পূর্বে বরফ পড়িতে 8 
করে এবং দ্বিপ্রহর রাত্রে TF গ্রহের বিষুবমগ্ডলে আমাদের মেরুপ্রান্তের তীব্র 
শীত আসিয়া পড়ে। rir নিকটবৰ্ত্তী দুইটি গ্রহের আবহাওয়া এতই উত্তপ্ত যে 
গুলিতে বাস করা জলন্ত অগ্নিকুণ্ডে বাস করারই মত। একমাত্র আমাদের 
পৃথিবীর আবহাওয়াই স্থখকর ও প্রাণের বিকাশের সম্পূৰ্ণ هك‎ | 


মঙ্গল গ্রহেও কি প্রাণের বিকাশ সম্ভব ?. 
মঙ্গলগ্রহ পৃথিবী কক্ষের বাহিরে থাকিয়া সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করে। ফলে ইহার 
আবহাওয়! পৃথিবী অপেক্ষা শীতল হইলেও প্রাণের বিকাশের পক্ষে একেবারে 
প্রতিকূল নহে । কোন কোন জ্যোতিষীর. বিশ্বাস যে এ গ্রহে মানবজাতির মত 
তীক্ষ বুদ্ধিমান প্রাণীর বিকাশ হইয়াছে এবং উহাদিগের পূর্তবিভাগীয় কীন্িকলাপ 
নাকি তাহারা মাঝে মাঝে দুরবীক্ষণ সাহায্যে দেখিতে পান। কিন্তু মানুষের 
° দৃষ্টিশক্তিকে নিকটস্থ বিষয় সম্পর্কেই যখন বিশ্বাস করা যায় না, তখন লক্ষ লক্ষ 
মাইল দূরে স্থিত গ্রহ উপগ্রহাদির ক্ষুদ্র বিষয়গুলি সম্পর্কে কোন কথাই জোর 
করিয়। বলা চলে না। 


গ্রহের উপগ্রহ . ২৩. 


কিন্তু একটি বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই। মঙ্গল গ্রহে কয়েকটি 3 
( seasonal ) পরিবর্তন নিয়মিত লক্ষ্য হ্য়। মঙ্গলগ্রহে যখন শীতকাল, তখন: 
উহার উত্তরমেরুপ্রান্তে বহু যোজন ব্যাপিয়া শ্বেত বরফের আচ্ছাদনের আবির্ভাব. 
ঘটে। পুনরায় গ্রন্নকালে এই'জমাট বরফের আচ্ছাদন গলিতে দেখা যায়। 
যখন উত্তরপ্রান্তে বরফ গলিয়া পরিষ্কার হইতে থাকে, তখন ইহার দক্গিণপ্রান্তে 
নানারপ পরিবর্তন দেখা যায়। কেহ কেহ বলেন যে দেশের উ্তরূপ পরিবর্তন 
বরফ গলিবার পরে উদ্ভিদের বিকাঁঞ্শের ফলে ঘটিয়া থাকে । আবার কেহ কেহ 
বলেন প্রাণহীন আগ্নেয় শিলাভস্ম-পূৰ্ণ মরুদেশে এইকালে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয় বলিয়া 
دوق‎ দৃশ্য দেখিতে পাওয়| যায়। মঙ্গলগ্রহে প্রাণের বিকাশ হইয়াছে কি হয় 
নাই, এই মতবাদ সম্পর্কে বিরোধ থাকিলেও 3 গ্রহে প্রাণের বিকাশ হয় 
নাই__এরূপ কথা একেবারে জোর করিয়া বলা যায় না। 
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উপগ্রহের জন্ম 

যে যত শক্তিশালী তাহার দলবল সংখ্যায় তত অধিক। গ্রহের ক্ষেত্রেও 
এই নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটে নাই। শনি ও বৃহস্পতি গ্রহদ্ধয়ের প্রত্যেকের নয়টি 
করিয়| উপগ্রহ আছে। ইহাদের পরেই আকারে উরণাসের স্থান; উহার চারিটি 
উপগ্ৰহ তাহার পর আকার অনুযায়ী প্রতি গ্রহের দু'টি একটি করিয়া উপগ্রহ 
দেখিতে পাওয়া যায়। বুধ, প্লুটো আদি সর্বাপেক্ষা ক্ষুদ্র গ্রহগুলির কোন 
উপগ্রহই নাই। জ্যোতিষীদিগের বিশ্বাস স্র্য্যপিণ্ডের কতকাংশ যেমন কোন 
বিশালতর তারকার আকর্ষণের ফলে ছিন্ন হইয়া বাহির হইয়া আসায় গ্রহগুলির 


২৪ „Te কি প্রকাণ্ড 


জন্ম হইয়াছিল, ঠিক সেইভাবেই: ورك‎ আকর্ষণে গ্রহপিণ্ডের কতক কতক 
অংশ ছিন্ন হইয়া মহাকাশে ছিট্‌কাইয়া পড়ায় উপগ্রহগুলির জন্ম হইয়া থাকিবে। 
গ্রহের RAS . 

মাধ্যাকর্ষণের বিধি অঙ্ুবারী হিসাব করিয়| দেখা গিয়াছে মহাকাশের এতি 
বুর্ণমান পিগুটির ঠিক চারিদিকে একটি নির্দিষ্ট বিপজ্জনক গণ্ডি (danger 
zone ) আছে। যখন কোন পিণ্ড ছুটিতে ছুটিতে কোন অপেক্ষাকৃত বৃহৎ 
পিণ্ডের নিকটে আসিয়া পড়ে, তখন এ বৃহৎ পিটি আপন তীব্র মাধ্যাকর্ষণে 
উহাকে উল্লিখিত বিপদগণ্ডির মধ্যে টানিয়া লয়। এইরূপ অবস্থায় বৃহতের 
তীব্ৰ মাধ্যাকর্ষণে ক্ষুদ্ৰ পিওটি ছিন্নভিন্ন হইয়| পড়ে। কোন ক্ষুদ্র পিওই ছুটিতে 
ছুটিতে কোন বৃহৎ পিণ্ডের বিপদগণ্ডির মধ্যে আসিয়| অক্ষত দেহে ফিরিয়া 
যাইতে পারে না। বিপদগণ্ডির মধ্যে থাকিবার সময়ের উপর ক্ষুদ্ৰ পিণ্ডের ক্ষতির 
পরিমাণ নির্ভর করে। 

জ্যোতিষীদিগের দৃঢ় বিশ্বাস, দুই-তিনশত ন বৎসর পূর্বে অনি পথে 
ছুটিতে ছুটিতে স্থধ্য কোন বিশালতর নক্ষত্রের বিগ্ীদগণ্ডির মধ্যে প্রবেশ করায় 
নবগ্রহের জন্ম হয়। এই সদ্যোজাত গ্রহগুলির FFE তখন বর্তমানের মত 
সুনির্দিষ্ট হইতে সময় পায় নাই। উহারাও কালক্রমে স্থধ্যের বিপদগণ্ডির মধ্যে 
প্রবেশ করিয় থাকিবে এবং এইরূপ দুর্ঘটনায় উহাদিগের দেহ ছিন্ন ভিন্ন 7831 
উপগ্রহগুলি জন্মিয়| থাকিবে | সুর্যের সহিত গ্রহগুলির যে সম্পর্ক, গ্রহগুলির 
সহিত উপগ্রহগুলিরও সেই সম্পর্ক দেখিয়া মনে হয় যে, গ্রহ ও উপগ্রহগুলি একই 
অবস্থার গুণে জন্মিয়| থাকিবে | 


৮ 
শনির পিগুমালা 
গ্যালিলিওর আবিষ্কার 


দূরবীক্ষণ দিয়া দেখিলে শন্চি গ্রহের আকারে একটা বৈশিষ্ট্য ধরা পড়ে। 
ইহার চারিদিকে ভ্ৰাম্যমান নয়টি উপগ্রহ ব্যতীত মধ্যস্থলে তিনটি চেষ্টা ( 


গোলাকার চক্র ইহাকে বেড়িয়া আছে। এই শনির চক্র তিনটি সর্বপ্রথম 


১৬১০ খ্রীষ্টাব্দে বিখ্যাত জ্যোতিষী গ্যালিলিওর ( Galileo ) দৃষ্টি আকর্ষণ করে। 


শনি ও উহার পিগুমাল। 


তাহার পর এইগুলির সম্পর্কে বহু মতবাদ গড়িয়া উঠে। ১৭৫০ খৃঃ টমাস্‌ রাইট 


(Tomas Wright ) প্রচার করেন যে অসংখ্য ক্ষুদ্ৰ FT উপগ্রহ 9 
এইরূপ চক্র 


একই দিকে ছুটিতে ছুটিতে শনিকে প্রদক্ষিণ করিতে থাকায় দৃশ্ততঃ 
গড়িয়া উঠিয়াছে। 


আর _ 


২৬ . ব্ৰহ্মাণ্ড কি প্রকাণ্ড 


পিগুমালার কারণ 

নানাদিক দিয়া বিচার করিলে মনে হয় শনিগ্রহের বিপদগণ্ডির মধ্যে 3 

কোন পূর্ণাবয়ব উপগ্রহ আসিয়া পড়ায় শনির প্রচণ্ড মাধ্যাকর্ষণে উহা শত সহস্র 

খণ্ডে ভাঙ্গিয়া পড়িরা এইরূপ বিশাল কটিবন্ধ তিনটিতে (916) পরিণত 
হইয়া থাকিবে। পূর্বেই বলিয়াছি কোন এক প্রবল নক্ষত্রের প্রচণ্ড আকর্ষণে সুর্যের 
অঙ্গ ছি ড়িয়| নবগ্রহের জন্ম হয়। আবার অনুরূপ কারণে স্থধ্যের প্রচণ্ড আকর্ষণে 
সছ্যোজাত গ্রহগুলির কোমল অঙ্গ ছি'ড়িয়া উহাদিগের উপগ্রহগুলি জন্নিয়া 
থাকিবে। নক্ষত্র ও স্থধ্য উভয়েই প্রচণ্ড বেগে মহাকাশে ছুটিতে ছুটিতে উভয়ে 
উভয়ের সান্নিধ্য লাভ করায় এইরূপ একট! দুৰ্ঘটন| ঘটিল বটে, কিন্তু উভয়ে উভয়ের 
সান্নিধ্যে অধিক কাল থাকিতে না পাওয়ায় উক্ত দুর্ঘটনায় সৰ্ব্বনাশ উপস্থিত হইল 
না; স্থধ্যের কোমল ছিন্ন অংশ লক্ষ কোটি অংশে বিভক্ত হইবার সময় পাইবার 
পূর্কোই একে অপরের নিকট হইতে দূরে সরিয়া গেল। ফলে জন্মিল মাত্র নয়টি 
পূৰ্ণাঙ্গ এই ও এক গুচ্ছে বাধা এক রাশ অণুগ্রহ قد‎ ( Asteroids ) | 

শনির উপগ্রহগুলির জন্মের কারণও অনুরূপ বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু এ 
ক্ষেত্রে সদ্যোজাত উপগ্রহগুলির মধ্যে একটি বোধ হয় উহাকে প্রদক্ষিণ করিতে 
করিতে শনির বিপদগণ্ডির মধ্যে প্রবেশ করিয়া পড়িল । প্রবলের সহিত বন্ধুত্ব 
করিবার ফল শীঘ্রই ফলিল ; উহ 'প্রবলের প্রচণ্ড মাধ্যাকর্ধণে ক্ৰমশঃ ছিন্নভিন্ন 
হইয়া শত সহস্ৰ খণ্ডে পরিণত হইল। বিপদগণ্ডি হইতে সময়মত পলাইতে 
পারিলে ইহ চূর্ণ RET হইত না, বোধ হয় কয়েকটি ক্ষুদ্রতর উপগ্রহে পরিণত 
হইত। কিন্তু এ ক্ষেত্রে উক্ত দুর্ঘটনায় উল্লিখিত উপগ্রহের সৰ্ব্বনাশ হইল; উহা 
চূৰ্ণ বিচূর্ণ হইয়া লক্ষ কোটি খণ্ডে পরিণত হইয়| শনির তিনটি গোলাকার কোটি- 
বন্ধ গড়িয়া তুলিল। 

হিসাব করিয়! দেখা গিয়াছে যে শনি গ্রহের নি উপগ্রহটি উহার বিপদ- 
গণ্ডির ঠিক বাহিরে থাকিয়া উহাকে প্রদক্ষিণ করিতেছে; কিন্তু চক্র তিনটি এই 
গণ্ডির ভিতরে থাকিয়া ঘুরিতেছে। যে উপগ্রহটিকে চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া শনিগ্রহ 


শনির পিওমালা ২৭ 


আপনার পিণ্ডমালায় পরিণত করিয়াছে, অভিমন্ার মত ব্যহের মধ্যে প্রবেশ 
করিয়া, উহার আর বাহির হইবার শক্তি ছিলনা 1 

সৌরমণ্ডলে আর কোন উপগ্রহকেই উহার গ্রহের বিপদগণ্ডির মধ্যে থাকিয়া 
ঘুরিতে দেখা যায় না। বৃহস্পতির নিকটতম উপগ্রহটি উহার বিপদগণ্ডির অতি 
সন্নিকটে ঘুরিতে দেখ যায়। কালক্রমে এইটি ঘুরিতে ঘুরিতে বিপদগণ্ডির 
মধ্যে প্রবেশ করিয়া পড়িবে | তখন প্রবল বৃহস্পতির প্রচণ্ড মাধ্যাকর্ষণে উহা 
হয়ত লক্ষ কোটি খণ্ডে ভাঙ্গিয়া পড়িয়া একাধিক পিগুমালারূপে উহার কটিকে 
বেড়িয়া ঘুরিতে আরম্ভ করিবে | 
পিগুমালার মাপ 

শনির পিগুমালাত্রয়ের বিস্তৃতি ৪২,০*০ মাইল, কিন্তু বেধ মাত্র একশত 
মাইল। বাহিরের মালাটা ১২,০০০ মাইল চওড়া, তাহার পর ১৮,০০ মাইল 
ফাঁক। এই ফাকের পরে ১৭,০০০ মাইল বিস্তৃত মধ্য মালাটি। এইটিই 
উজ্জলতম কটিবন্ধ। শনির সাত আট হাজার মাইল দূরে ১৯,১০০ মাইল 
বিস্তৃত ভিতরের মালাটা ।--এই মালাটি অন্ধ স্বচ্ছ । , 

কে জানে দূর ভবিষ্যতে আমাদের এত সাধের চাদও একদিন: পৃথিবীর 
সান্নিধ্য লাভে কৃতাৰ্থ হইয়া উহার কয়েকটি পিণ্ডমালায় পরিণত হইবে কি না? 
তথন চার্দের অস্তিত্ব না থাকিলেও টাদের আলো! নিভিয়া না গিয়া বরং শতগুণে 
বৃদ্ধি পাইবে। চাদের কলার হ্রাস-বৃদ্ধির জন্য আলোর হবাস-বৃদ্ধি ঘটে। তখন, 
এ অস্থৃবিধা থাকিবে না, তখন সারা বৎসর ধরিয়া সারারাত্রি শত পূর্ণিমার উজ্জল 
আলোকে ধরণী হাসিতে থাকিবে । তখন প্রদীপের প্রয়োজন থাকিবে না। এইরূপ 
ব্যবস্থায় রাত্রে আলোর alg ঘটিলেও অন্যদিকে কয়েকটি অস্থবিধাও ঘটিবে। 
পিগমালার পিগুগুলির মধ্যে মাধ্যাকর্ষণের ফলে ঠোকাঠুকি লাগিয়া চূর্ণ কিচূর্ণ 
হইলে পৃথিবী বক্ষে ও ভাঙ্গা পাথরের বৃহৎ টুকরাগুলি নামিয়া আসিয়া বহু লোকের 
সৰ্ব্বনাশ উপস্থিত করিবে। বর্তমানে জোয়ার ভাটার ফলে বহু নদীপথ নাব্য, 
কিন্ত তখন এ নদীপথগুলি জোয়ার ভাটার অভাবে আর নাব্য থাকিবে না। 


5 
5 অণু-এ্রহপুঞ্জ : 


77 ও বৃহস্পতি গ্রহদ্ধয়ের মধ্যস্থলে 7|173 সহ অতি ক্ষুদ্র গ্রহের এক গুচ্ছ 
aire নিয়মিত মাধ্যাকৰ্ষণ বিধি অনুসারে প্রদক্ষিণ করিতেছে। সম্ভবতঃ এই 


অণুগ্রহপুঞ্জ এক পূৰ্ণাঙ্গ এহ চূর্ণ কিচর্ণ হইয়া সৃষ্টি হইয়া থাকিবে । মঙ্গল ও 


ببس 


অণুএহপুঞ্জ ২৯ 


বৃহস্পতি atar মধ্যে সৌরমণ্ডলের অস্থশীসনের ব্যতিক্রম স্বরূপ এক বিস্তৃত 
ব্যবধান থাকায় স্বতঃই মনে হয় যে উহাদিগের মধ্যে আদিকালে আর একটি 
পূর্নাঙ্গ গ্রহ ছিল। কালক্রমে উহা বৃহস্পতির বিপদগণ্ডির মধ্যে প্রবেশ করিয়া 
পড়ায় সহস্র সহস্র খণ্ডে ভাঙ্গিয়| পড়িয়া উক্ত অণুগ্ৰহপুঞ্জ গড়িয়| তুলিয়াছে। 

মঙ্গল ও বৃহস্পতির মধ্যে একটা অস্বাভাবিক ব্যবধান সর্বপ্রথম জৰ্ম্মণ গণিতজ্ঞ 
কেপলারের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তিনি এ 633 ১৭৭২ খ্রীঃ পণ্ডিত সমাজের দৃষ্টি 
আকর্ষণ করেন। কিন্তু প্রায় ত্রিশ বৎসর ধরিয়| বহু অনুসন্ধানেও কোন গ্রহের 
সন্ধান মিলিল না। 

১৮০১ খৃঃ ১ল| জানুয়ারী পিয়াজী নামে একজন দিসিলিবাসী সর্বপ্রথম একটি 
কদর গ্রহকে এ ব্যবধানের মধ্যে থাকিয়া স্থধ্যকে প্রদক্ষিণ করিতে দেখেন। তিনি 
সিসিলি দ্বীপের অধিষ্ঠাত্রী দেবীর নামান্করণে ইহার নাম রাখেন সিরিস্‌ 
(Cores) 1 কিন্তু গণনার সহিত ইহার আকারাদির কোন মিল পাওয়া গেল ন| ا‎ 
আবার সতর্ক অনুসন্ধান চলিতে লাগিল | 1 

১৮০২ খৃঃ পালাস (Pallas ( নামে আর একটি ক্ষুদ্র গ্ৰহ উক্ত ব্যবধানে 
ছুটিতে দেখা গেল। জুনে| (Juno ) নামে তৃতীয়টা ধরা পড়িল ১৮% খৃঃ। 

জর্দণ পণ্ডিত ওলবার্স ( Olbers ) সাহেব সর্বপ্রথম বলেন এই ক্ষুদ্ৰ ক্ষুদ্ৰ 
গ্রহগুলিকে ওঁ মঙ্গল ও বৃহস্পতির অস্বাভাবিক ব্যবধানের মধ্যে একই দিকে - 
ছুটিতে দেখিয়া মনে হয় এইগুলির জন্ম কোন একটি বৃহৎ পূর্ণাঙ্গ গ্রহ ভাঙ্গিয়া 
গিয়া হইয়া থাকিবে । এই মতবাদের সহিত সিগার-মতবাদের বেশ মিল দেখিতে 
পাওয়া যায়। ওলবাস সাহেব ১৮০৭ খৃঃ ভেষ্টা (Vesta) নামে চতুর্থটি = 

আবিন্ধার করেন, তাহার পর বহুদিন আর কোন নৃতন গ্রহ এ ব্যবধানে ধরা 
পড়িল না। ৰ 

১৮৪৫ খৃঃ পঞ্চমটি iE 1 Asbroea ) ধর! পড়িল। ১৮৪৭ খৃঃ আরও 
তিনটির অন্ন্ধান' মিলিল। আকাশের আলোক-চিত্র (ফটোগ্রাফ,) গ্রহণের 
উন্নতি হওয়ায় ক্যামেরার সাহায্যে এ পথে ক গ্রহগুলির নৃতন ক্রিয়া 


৩০ ব্ৰহ্মাণ্ড কি প্ৰকাণ্ড 


অনুসন্ধান আরম্ভ হইল । এই নৃতন উপায়ে আজ পর্য্যন্ত প্রায় হাজারটি ক্ষুদ্ৰ গহ 


ও পথে ice প্রদক্ষিণ করিতে দেখা গিয়াছে। _ 

ইহাদিগের মধ্যে বৃহত্তমটির ব্যাস মাত্র ৪৮৫ মাইল, নাম সিরিস। তাহার 
পরেরটির নাম পালাস, ব্যাল,৩৭৪ মাইল | তাহার পর আকারে ভেষ্ট, ব্যাস ২৪৪ 
মাইল । এ পৰ্য্যন্ত আবিষ্কৃত অণু-গ্রহগুলির মধ্যে ক্ষুপ্ৰতমটির ব্যাস মাত্র ৫৫০ গজ। 


১০ 
ই ধূমকেতু ও উদ্কাপিণ্ড 

সৌর পরিবারের অন্যান্য সভ্যেরা আকারেও ক্ষুদ্ৰ ও সম্পর্ক হিসাবেও খুব 
নিকট বলা চলে না। আমাদের দেশে দেখা যায় প্রতি বড় পরিবারে এমন 
অনেক লোক বাস করেন, যাহাদিগকে আত্মীয়ও বল! চলে না অথচ পরিবারের 
যে একজন সে কথাও অস্বীকার করা চলে না। সৌর পরিবারভুক্ত এরূপ আত্মীয় 
ও অনাত্মীয়ের মাঝামাঝি দুইদল পিণ্ড দেখিতে পাওয়া যায়। প্রথম আকারে 
ও প্রাধান্ে ধূমকেতু; দ্বিতীয় উক্কাপিও। 

ধূমকেতু স্থধ্যের তীৰ আলো ও তাপ গণ্ডির মধ্যে না আসা পর্যন্ত অদৃশ্যই 
থাকে। তাহার পর উক্ত গণ্ডির মধ্যে আসিয়া পড়িলেই উহা! নিজস্ব প্রকৃত 
বৈশিষ্ট্যের অতিরিক্ত এক বিশেষ রোমাঞ্চকর প্রাধান্য লাভ করে। 


ধূমকেতুর কক্ষ 


এপর্যন্ত প্রায় চারিশতের অধিক ধূমকেতুর কক্ষ কষিয়| বাহির কর! হইয়াছে। - 


ইহাদিগের মধ্যে অধিকাংশই পরাবৃত্ত ( Hyperbola ) পথে সূর্য্যকে এক কেন্দ্র 


রাখিয়া একেবারে ছাড়িয়া চলিয়া যায়। পরাবৃত্ত বা অধিবৃত্ত (Parabola ) 
পথে চলা কোন পিণ্ড অনন্ত পথেরই যাত্রী উহা আর সৌরমণ্ডলে কোনদিন 


ফিরিয়৷ আসিবে না। 


ধূমকেতু ও উল্ধাপিণ্ড ৩১ 


এই কয়েক শত ধূমকেতুর মধ্যে মাত্র আশি নব্বইটি উপবৃত্ত পথে স্থধ্যকে 
এক কেন্দ্রে রাখিয়া অবিরাম ছুটিতেছে। এই উপবৃত্তীয় ধূমকেতুগুলির মধ্যে 


হেলীর ধৃমকেতুটিই বিখ্যাত। ইহা আপন কক্ষ পথে ভ্রমণ করিতে করিতে 
প্রায় ৭৫ বৎসর অন্তর একবার করিয়া পৃথিবীর নিকটস্থ হয়। ১৯১০ খৃষ্টাব্দ 
এই ধৃমকেতুকে শেষ দেখা গিয়াছিল। 

এই ধুমকেতু গ্রহগুলির ন্যায় স্র্য্যকে উপবৃত্তের ( Ellipse ) এক কেন্দ্রে 
রাখিয়া উহাকে নিয়মিত প্রদক্ষিণ করে। গ্রহগুলির কক্ষ প্রায় গোলাকার, কিন্তু 
ধূমকেতুর কক্ষ ডিম্বাকার। এই উপবৃত্তের প্রস্থ অপেক্ষা দৈর্ঘ্য বহুগুণ অধিক। 
ফলে ধূমকেতুর TCT প্রদক্ষিণ করিবার কালে কখনও উহার অতি নিকটে 


৩২ ব্ৰহ্মাণ্ড কি প্রকাণ্ড 


আসিয়। পড়ে, আবার কখনও আকাশের মৃত্যুশীতল কোন এক গহন কোণে 
روكيد‎ হইতে বহুদূরে সরিরা যায়। 


যিনি বে ধৃমকেতুটি প্রথম দেখিয়াছেন, তাহার নামানুসারে ধূমকেতুর নাম রাখা হয়। 
(১) ফাই (Faye) কক্ষ (২) বৃহস্পতির কক্ষ (৩) বেলার (31619) কক্ষ 
(৪) ব্রোসেনের (Brosen) কক্ষ (৫) দে ভিকোর (De Vico) কক্ষ 
(৬) হেলির কক্ষ (৭) মঙ্গল গ্রহের কক্ষ (৮) ইরস্‌ অণুগ্রহের কক্ষ 
(৯) এনকের (177,019) কক্ষ ০ | 
ইহাদিগের মধ্যে প্রায় বারটি ধূমকেতুর কক্ষ উপবৃত্তাকার হইলেও উহা এত 
দীর্ঘ যে উহাকে একবার পরিক্রম করিতে হাজার বৎ্সরেরও অধিক লাগে। প্রায় 
৭৫টির কক্ষ স্ুনিশ্চিতভাবে উপবৃত্তাকার। প্রায় ৬০টির কক্ষ পরিভ্রমণ করিতে < 
শত বৎসরেরও কম সময় লাগে। | 
م‎ ধূমকেতুগুলির কক্ষ পরিক্রম করিতে আট বৎসর পর্য্যন্ত সময় লাগে, 


ধুমকেতু ও উল্কাপিণ্ড عت‎ 


তির পরিবারতুক্ত বল। হয়। ইহারা সংখ্যায় প্রায় ত্রিশটি। 

দুইটি, উরণাসের দুইটি, নেপচুসের ছয়টি ধুমকেতু এ পর্য্যন্ত ধরা 
পড়িয়াছে। হেলির ধূমকেতু নেপচুন পরিবারের একটি | 

বলাই বাহুল্য যে ধূমকেতুগুলি পরাবৃত্ত বা অবিবৃত্ত পথে আমাদের সৌর- 
মণ্ডলে প্রবেশ করে, সেগুলি মহাকাশের অন্তহীন গর্দেশের কোন্‌ কোণ হইতে 
আসে বলা যায় না। কেহ কেহ বলেন এরূপ অনন্ত পথের ঘাত্রীগুলির মধ্য হইতে 
কয়েকটি সৌরমগুলে আসিয়া বৃহস্পতি আদি গ্রহের আকর্ষণে বদ্ধ হইয়া পড়িলে 
সৌরমগুলেই উপবৃত্ত পথে ঘুরিতে থাকে | | 
ধূমকেতুর বৈশিষ্ট্য , 

ধূমকেতুর প্রথম বৈশিষ্ট্য, এক প্রকার অল্পপ্রভ স্বচ্ছ উপাদানে গঠিত হার 
বায়বীয় আবরণ ( coma )। দূর হইতে অনেকাংশে নীহারিকার মত দেখায়। 


ধূমকেতুর মাথা ( Nucleus ) 
ইহার মাথাটি ( Nucleus (١ 


তাহার পরেই লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে 


৩ 


এ 
IF 
| 


৩৪ ব্ৰহ্মাণ্ড 


RS 


কাণ্ড 


ধূমকেতু i নিকটস্থ হইলে তবে এইটি দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা অতি 
উজ্জল দেখিতে এবং প্রায়ই আবরণের মধ্যস্থলে ইহার স্থান। কোন কোন 
ধূমকেতুর একাধিক মাথা দেখিতে পাওয়া! যায়। 

তৃতীয় বৈশিষ্ট্য, ইহার J | ছোট বড় প্রায় সকল ধূমকেতুর পিছনে পিছনে 
চলে একপ্রকার অজানা আলোর স্রোত । ধূমকেতু সূর্যের নিকটস্থ হইতে থাকিলে 


ধ্মকেতুর পুচ্ছ 

উহার পুচ্ছটি মন্তককে অনুসরণ করিতে থাকে। আবার যখন ধৃমকেতুটি সূর্য্য 
হইতে দূরে সরিয়া পড়িতে থাকে, তখন ওঁ পুচ্ছটিকে উহার আগু আগু চলিতে 
দেখা ঘায়। মোটের উপর r ও পুচ্ছের মাঝখানে ধূমকেতুর মাথাটি সৰ্ব্বদাই 
দেখিতে পাওয়া যায়। 

চতুৰ্থ বৈশিষ্ট্য, ইহার আলোকময় কোষ কয়টি। এইগুলিকে দূর হইতে মনে 
হয় যেন মাথা হইতে আলোক বিকীৰ্ণ হইয়| সমকেন্দ্ৰীয় কয়টি কোঁষ গড়িয়া 
তুলিয়াছে। এই বশিষ্টা অত্যুজ্জল ধূমকেতুর ছাড়া অন্যতে ধরা পড়ে না। 


ধূমকেতু ও উল্ধাপিণ্ড ৩৫ 


e31 

ইহারাও বৃহস্পতি বা স্থর্যের মত কোন প্রবল পিণ্ডের বিপদগণ্ডির মধ্যে 
প্রবেশ করিলে ভাঙ্গিয়া চুরিয়| রাশি রাশি প্রস্তরথণ্ডে পরিণত হইয়া আকাশে 
পরিভ্রমণ করে । এই aire প্রস্তরথগ্ুগুলিকে SHANE বলে। কখন কখন 


পৃথিবী স্থধ্য প্রদক্ষিণ কালে এরূপ কোন এক উন্ধাপিণ্ডের ঝাকের মধ্যে প্রবেশ . 


করে। তখন কতক উক্কাপিগ্ পৃথিবীর প্রচণ্ড মাধ্যাকর্ষণে উহার বক্ষে অতি 
দ্রুত নামিয়া আসে। এগুলি অতি বেগে বায়ুমণ্ডল ভেদ করিয়া ধরাবক্ষে 
নামিবার সময় বায়ুর সংঘর্ষে অতি তপ্ত হইয়া জলিয়া উঠে; তখনই উহা 
আমাদিগের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। 

কখন কখন নিদ্দিষ্ট উপবৃত্তাকারে স্থধ্যকে প্রদক্ষিণ করিতে করিতে কোন 
কোন ধূমকেতুকে আর নির্দিষ্ট সময়ে পুরাতন পথে ফিরিয়া আসিতে দেখা যায় 
ন|। তাহার পরই কোন কোন উদ্ধাপিণ্ডের ঝীককে SF কোন এক পরিচিত 
ধূমকেতুর কক্ষে ice প্রদক্ষিণ করিতে হঠাৎ দেখা ঘায়। 

এই অবস্থায় স্বতঃই মনে হয় যে এ পথের ধূমকেতুটি কোন এক প্রবলাকার 
পিণ্ডের বিপদগণ্ডির মধ্যে প্রবেশ করিয়! পড়ার IRE হইয়া উক্কাপিণ্ডের এক 
বিশাল ঝাঁকে পরিণত হইয়াছে। 

সৌরমগুলের ইতিহাসই তাই; একের সহিত অপরের সংঘর্ষে নয়,--প্রবলের 
মাধ্যাকর্ষণে ছুৰ্বালের অঙ্গ ছিড়িয়া একাধিক খণ্ডে পরিণত হইয়াছে। 

অধিকাংশ وم ابت‎ আকারে অতি ক্ষুদ্ৰ, একটি বড় কুলের মত দেখিতে | 
এইরূপ উন্ধাখও আমাদের বায়ুমণ্ডলে অতি বেগে প্রবেশ করিলেই, ধরাবক্ষ 
স্পর্শ করিবার বহু পূর্বেই বায়ুর সংঘর্ষে জলিয়৷ বায়বীয় আকার গ্রহণ করে। 
এই জলন্ত উন্ধাপিণ্ডের ভ্যোতিগ্মান্‌ ভন্মরাশি উহার পথ আলোকিত করিয়! 
তুলিয়া আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। 

কখন কখন কোন বৃহৎ উদ্ধাখণ্ডও পৃথিবী কর্তৃক ge আকৃষ্ট হয়। তখন উহা 
বায়ুমণ্ডলের সংঘর্ষে জলিয়া উঠিলেও বায়বীয় আকার গ্রহণ না করিয়া বরাপৃষ্ঠে 


৩৬ ব্ৰহ্মাণ্ড কি প্রকাণ্ড 


আসিয়া আঘাত করে। অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রাকারের এইরূপ অনেক উক্কাপিও 
পৃথিবীর নানা মিউজিয়মে সংগৃহীত আছে। 
নিত্য অসংখ্য উদ্ধা-পতনের মধ্যে দুই একটির পতনে বিশেষ বিপদের সম্ভাবন| 
থাকে। ১৯০৮ খৃঃ সাইবিরিয়া প্রদেশে এইরূপ এক বৃহৎ উক্কীপাত ঘটে। ইহা 
= তীত্রবেগে পতনের সময় বায়ুমণ্ডলে যে আলোড়ন তুলিয়াছিল, উহার ফলে 
এমন প্রচণ্ড ঝড় উঠিল যে উহার পতন স্থানের একশত বর্গ মাইলের মধ্যে 
একটিও গাছ দীড়াইয়। থাকিতে পারিল না ৷ 


১১ 
সূৰ্য্যাভিমুখে যাত্রা 


আমাদের পৃথিবী যদি ছাড়াইয়া যাইবার সম্ভাবনা থাকিত, তাহা হইলে কি 
দেখিতে পাইতাম? মাধ্যাকর্ষণবিধি অনুযায়ী সেকেণ্ডে সাত মাইল বেগে 
আকাশে কাহাকেও ছুড়িয়া দিতে পারিলেই হইল, আর কোন বিশেষ চেষ্ট| 
তাহাকে করিতে হইবে না; স্থধ্যের মাধ্যাকর্ষণে তখন পৃথিবীর মাধ্যাকৰ্ষণ 
কাটাইয়৷ মহাকাশে সে ছুটিতে পারিবে। সেকেণ্ডে সাত মাইল বেগে যাত্রা 
আরম্ভ করিলে প্রায় দশ সপ্তাহে আমর! সুর্্যলোকে গিয়া উপস্থিত হইতে পারিব। 
বায়ুমণ্ডলের উদ্ধে আকাশের ছৃষ্ঠ 

এইরূপ যাত্রারস্তের কয়েক সেকেণ্ড পরেই মহাকাশের দৃশ্তাবলীর অদ্ভুত পরি- 
বর্তন আমাদিগের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবে। ক্রমশঃ আকাশের নয়নজুড়ান নীলবর্ণ 
মিলাইয়া গিয়া ঘনতম কৃষ্ণবৰ্ণ দেখা দিবে । অমানিশির ঘনতামস মহাকাশ ছাইয়া 
আছে দেখিতে পাওয়। যাইবে। বিরামহীন রজনীর ঘন অন্ধকারের বুকে তখন 

ংখ্য নক্ষত্ৰ ফুটিয়া উঠিবে। পৃথিবী হইতে যখন এইগুলিকে দেখিতাম তখন 


ূরয্যাভিমুখে যাত্রা হত 


এইগুলি ঝিক্‌মিক্‌ করিত, এখন আর উহারা ঝিক্‌মিক্‌ করে না। এখন উহা- 
দিগের একটানা! তীব্র জ্যোতি চক্ষে তীরের মত আসিয়া বিধে। 

ইতিমধ্যে ورك‎ সোণার বর্ণ তীব্র শুভ্র জ্যোতিতে পরিণত হইয়াছে। 
সুৰ্য্য আলোক কোন বস্তুর উপর পড়িয়া ছায়াপ]ত করিলে উহ! দেখিতে হয় 
তখন وجوه‎ | প্রকৃতিতে কোথাও আর সৌন্দর্যের লেশ খুজিয়া পাওয়া যায় না । 
তাহার মধুর কোমলতাও আর চোখে পড়ে না। কয়েক সেকে্ডেই আমরা ' 
পৃথিবীর বায়মণ্ডল ছাড়াইয়| মহাকাশের মহাশৃন্তে বিচরণ করিতে আরম্ভ কৰিলেই 
বুঝিতে পারি যে, পৃথিবীতে এই অসংখ্য রংএর খেলার প্রধান কারণ আমাদের এই 
ধুলি-ধো য়াপূর্ণ বায়ুমণ্ডল | 


রংএর জন্ম 

এই রংএর জন্মকথার এস্থানে একটু আভাস দিলে মন্দ হয় না। মনে কর 
সমুদ্রের ধারে দীড়াইয়া আছ; সম্মুখে বহু সারিবদ্ধ লোহার খুঁটি জলে পৌতা 
আছে। ক্ৰমাগত ঢেউয়ের পর ঢেউ উঠিতেছে, পড়িতেছে। বড় ঢেউগুলি সারিবদ্ধ 
খুটিগুলির সাম্নে আসিয়া দুইভাগে বিভক্ত হইয়া গিয়া অগ্রসর হইতে থাকে; 
ছোট ছোট ঢেউগুলি গুলিতে ঠেকিয়| নৃতন পথে চারিদিকে উঠা নাম| করিতে 
করিতে ছুটিতে আরম্ভ করে। ছোট ঢেউগুলি আসিতেছিল এক মুখে, বাধা 
পাইয়| চারিদিকে ছড়াইয়। পড়িল বাধাগুলি কিন্তু বড় বড় ঢেউগুলির গতি- 
পথের কোন পরিবর্তন আনিতে পারিল না। 

মহাকাশ ভেদ করিয়া যখন সুর্যের রশ্মিগুলি তরদ্াকারে SUE আমাদের 
বায়ুমণ্ডল প্রবেশ করে, তখন প্রায় অনুরূপ ব্যাপার ঘটে। বাঁযুমণ্ডলে স্থধ্যা- 
লোকের وم‎ তরঙ্গগুলি আসিয়া অসংখ্য বাধার সন্মুখীন হয়। বায়ুমণ্ডলের বায়ু, 


" ধূলি, ধোয়া ও জলের অসংখ্য কণাগুলিতে ঠেকিয়| কুধ্যালোকের ক্ষুদ্ৰ ক্ষুদ্ৰ ঢেউ- 


গুলি চারিদিকে ছড়াইয়| পড়ে। 
riya আলো নানা রংএর আলে মিশিয়া জন্মিয়াছে। একথা তোমরা ভাল 


৩ @. ব্ৰহ্মাণ্ড কি প্রকাণ্ড 
করিয়াই জান। প্রিজমের (Prism ) মত কোন ছাকুনি দিয়া সুর্য্যালোক 


ছাকিয়া লইলেই উহার নানা রং ধরা পড়ে। আকাশে রামধন্থ উহার এই স্বরূপ 


প্রকাশ করে। ৰ 

বিভিন্ন দৈখ্যের ঢেউয়েই,বিভিন্ন রংএর জন্ম৷ লাল রং দীর্ঘ তরদের ফল এবং 
নীল রং ক্ষুদ্ৰ ত্রঙ্গের ফল। স্থধ্যালোকের ছোট বড় নানা দৈর্ঘ্যের তরঙ্গগুলি যখন 
ছুটিতে ছুটিতে বায়ুমণ্ডলের অসংখ্য বাধার সম্মুখীন হয়, তখন লাল রংয়ের মত দীর্ঘ 
TITER বাধার সন্মুখে দ্বিধা বিভক্ত হইয়া আবার অগ্রসর হইতে থাকে ; কিন্ত 
নীলরংয়ের ক্ষুদ্র ঢেউগুলি সন্মুখস্থ বাধায় ঠেকিবামাত্র চারিদিকে ছড়াইয়| পড়ে 
বলিয়া আকাশ নীলবর্ণ বলিয়া বোধ হয়। সুর্যের লাল আলোক উহার সরল 
গতিপথে বাধা পাইয়া দ্বিধা বিভক্ত হইয়া সন্মুখদিকেই ছুটিতে ছুটিতে আমাদের 
চোখে আসিয়া স্থধ্যকে রাঙ্গা দেখায়। স্থধ্যের স্বরূপ কিন্তু লাল নহে, স্র্ধ্যা- 
লোকের নীলবর্ণ বায়ুমণ্ডলে ছাকিয়| চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ায় আকাশে ঘন কাল 
রংএর স্থানে মধুর নীল রং দেখা দেয় এবং xc আলোকের নীল অংশ ছড়াইয়! 
পড়ায় উহার লাল অংশ প্রাধান্য লাভ করে | এ 


সকাল ও সন্ধ্যায় সুৰ্য্য লাল দেখায় কেন? 


দিক্চক্রবালের উপরে বায়ুমণ্ডলের ঘন বায়ু, ধূলি, ধেঁয়া আদির 59 বাধার 
আধিক্য থাকায় সুরধ্যালোকের নীলাংশের অধিকাংশ ছ'কিয়| গিয়া ছড়াইয়| পড়ে 
এবং উহার মাত্র লাল অংশ আমাদের চোখে লাগে, সেইজন্য সকাল সন্ধ্যায় স্থধ্য 
এত রক্তবর্ণ দেখায়। কুয়াসা বা পাতলা মেঘের মধ্য দিয়! স্থধ্যকে দেখিলে 
এই কারণেই এত লাল দেখায় গোধূলি তাই এত সুন্দর। আগ্নেয়গিরি 
প্রদেশে অগ্রুৎপাঁতের পর আকাশ যখন গিরি-নিক্ষিপ্ত ভন্মরাশিতে ছাইয়া যায়, 
তখন আকাশে যে রংএর অদ্ভুত খেল! দেখিতে পাওয়া যায় উহার কারণও এ ١ 


স্থধ্যের প্ৰকৃত রূপ 


এই কারণেই বায়ুমণ্ডল ছাড়াইয়া গেলেই আকাশের অপূৰ্ব্ব মধুর বর্ণচ্ছটা 


. সূৰ্য্যাভিমুখে যাত্রা ৩৯ 


মিলাইয়া গিয়া রূঢ় তীব্র জ্যোতি আসিয়া চক্ষুর পীড়া উপস্থিত করে । তখন 
মহাকাশে মাত্র তীব্ৰ জ্যোতি বা ঘন তামস দেখিতে পাওয়া যায়; মাঝামাঝি 
কিছুই চোখে পড়ে lI ক্রমশঃ xr অভিমুখে ছুটিতে ছুটিতে উহার স্বরূপ 
প্রকাশ হইতে থাকে । ঘন FF মহাকাশের বুকে এক সুস্পষ্ট 21215 3 
গোলকরূপে J আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। 
চন্দ্ৰ ۴ : 
দেখিতে দেখিতে আমরা চন্দ্রের নিকটে আসিয়া পড়িয়াছি। পৃথিবী ক্রমশঃ 
দূরে সরিয়া গিয়া অস্পষ্ট হইয়া উঠিতেছে। বায়ু, ধূলি, কুয়াসা, মেঘ ও স্থানে স্থানে 
বৃষ্টি ও বরফের ঘন আচ্ছাদনে ঢাকা বলিয়া পৃথিবীর এই অস্পষ্টতা | 

পৃথিবীর তুলনায় এখন চন্দ্রের আকার অতি সুস্পষ্ট হইয়া উঠিতেছে। 
আমাদের পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের মত চন্দ্রের কোন বায়বীয় আবরণ ন! থাকায় উহার 
উপরে বৃষ্টি, কুয়াসা, ধূলি প্রভৃতি ভাসমান বাধা আমাদের দৃষ্টি অবরোধ করিতে পায় = 
না; সেইজন্য উহার পুষ্ঠদেশ খুব ভাল করিয়া দেখিতে পাওয়া যায়। আজকাল 
বড় বড় দূরবীক্ষণের সাহায্যে চন্দ্রকে আমাদের দৃষ্টিপথের পাঁচ মাইলের মধ্যে 
আনিয়া দেখা সম্ভব | 

দূর হইতেও দেখিয়া বলা চলে যে চন্দ্ৰে জলের অস্তিত্ব নাই। চন্দ্ৰে সাগর 
ঝিল বা নদী থাকিলে, উহাদিগের উপরে স্থধ্যের আলো পড়িয়া জল জল করিত। 
অতি শক্তিশালী দূরবীক্ষণ দিয়া দেখিলেও এমন কিছু চোখে পড়ে না যাহা দেখিয়া 
জল বলিয়া ভ্রম হওয়া সম্ভব। চন্দ্রের নিকটস্থ হইয়! বন, মাঠ বা নগর কিছুই 
চোখে পড়িল না। : 

এতদিন লোকমুখে যাহা শুনিয়া আসিয়াছি, উহার সহিত চোখে দেখা ছবির 
কোনই সাদৃশ্য নাই। চন্দ্রের সারা পৃষ্ঠদেশ একটা মোটামুটি সমতল অন্র্কবর 
মরুভূমি মাত্র । উহাতে কোথাও FRR বা কোন প্রাণের পরিচয় পাওয়া যায় 
না। চন্দ্রের অধিকাংশ স্থানে উচ্চ গোলাকার পাড়-বেষ্টিত নিম্নভূমি দেখিতে 
পাওয়া গেল। এইগুলি দেখিতে অনেকাংশে বিশাল জামবাটির মত। এই 


৪০ ব্ৰহ্মাণ্ড কি প্রকাণ্ড 


গুলিকে দেখিয়া! মনে হইল যে উহার! নির্ধাপিত আগ্নেয়গিরির গর্ভদেশ | এই মৃত 
আগ্নেয়গিরি গুলির গর্ভদেশ এরূপ বড় যে আমাদের দেশের কোন কোন সম্পূর্ণ 
জিলার উহার মধ্যে সহজেই স্থান হইতে পারে ١ স্থানে স্থানে স্থবুহুৎ পর্বতশ্রেনী 
চোখে পড়িতে লাগিল । ইহাদিগের সুউচ্চ শৃদ্গগুলির +9 অবধি কোন পরিবর্তনই 


পাচ মাইল দূর হইতে চন্দ্রকে যেরূপ অদমতল দেখায় 
ঘটে নাই। আমাদের পৃথিবীতে পর্ধতগুলির তুষার, বৃষ্টি ও ঝড়ের মুখে ক্ষয় সৃষ্টি 
অবধি লক্ষ লক্ষ বৎসর ধরিয়৷ চলায়, উহাদিগের অসম্ভব পরিবর্তন ঘটিয়াছে। 
চন্দ্ৰে জল ব| বায়ু ন| থাকায় পর্বতগুলি অজর অমর। অক্ষত পর্বত চুড়াগুলির 
উপর স্র্য্যালোক পড়িলে যে ছায়। সমতল মরুভূমি বক্ষে গিয়া পঙে, উহা পৃথিবী 


হইতেও ক্ষুদ্ৰ দূরবীক্ষণে দেখা যায়। চন্দ্রের সৰ্ব্বোচ্চ পর্বত শিখরের উচ্চতা মাত্র 
১৯,০০০ ফুট। 


সূর্য্যাভিমুখে যাত্রা ৪১ 


* ووو‎ আর একটি জিনিষ লক্ষ্য হয়। চন্দ্রের মাধ্যাকৰ্ষণ পৃথিবীর এক- 
ষটটাংশ মাত্ৰ ফলে এখানে যে বালক ৪ ফুট উচ্চ লাফাইতে পারে সে BCE গিয়া 
২৪ ফুট অনায়াসেই লাফাইতে পারিবে । এই কারণেই চন্দ্ৰপৃষ্ঠের পাহাড়গুলির 
শিখরে উঠিতে কাহারও কোন ক্লান্তি বোধ হইবে না। 
পৃথিবী ও চন্দ্রের সন্ধিবেগ ( Critical speed ( 

আমাদের সশরীরে পৃথিবীর মায়| ত্যাগ করিতে হইলে সেকেণ্ডে সাত মাইল 
বেগে ITE করিতে হইবে। যাত্ৰারম্ভে সেকেণ্ডে সাত মাইল অপেক্ষা মন্দবেগে 
নিক্ষিপ্ত হইলে তাহাকে আবার ধরাবক্ষে নিক্ষিপ্ত লোষ্ট্রের মত ফিরিয়া আসিতে 
হয়। চন্দ্রের মাধ্যাকৰ্ষণ শক্তি অত্যন্ত অল্প বলিয়| যাত্রারস্তে সেকেণ্ডে দেড় মাইল 
মাত্র বেগে কোন দ্রব্য নিক্ষিপ্ত হইলেই সে চন্দ্রের মায়া কাটাইয়া মহাকাশে ছুটিয়া 
বেড়াইবে। এই পৃথিবীর পক্ষে সেকেণ্ডে সাত মাইল ও চন্দ্রের পক্ষে দেড় মাইল 
বেগকে সন্ধিবেগ বলে | , 

আমাদের বায়ুমণ্ডলের অসংখ্য উপাদান নানা বেগে ছুটাছুটি করিতেছে, কিন্ত 
কোন উপাদানের যাত্রারভ্ত-বেগ সাত মাইল নহে, ফলে হাজার ছুটাছুটি করিলেও 
কেহই পৃথিবীর মায়া কাটা ইয়া যাইতে পারে না।, চন্দ্রের মাধ্যাকৰ্ষণ শক্তি ক্ষীণ 

* হওয়ায় চন্দ্ৰপৃষ্ঠের বায়বীয় মণ্ডলের কোন উপাদানকেই উহ| ধরিয়া রাখিতে পারে 

নাই, ফলে উহার কোন বায়ুমণ্ডল নাই এবং উহার অভাবে জীব-বিকাশের কোন 
সম্ভাবনাও নাই। এ 
চন্দ্ৰে দিব৷ ও তাপমাত্রা 1 

চন্দ্র পৃথিবীকে প্রায় একমাসে একবার প্রদক্ষিণ করে, এবং সকল সময়েই 
আমরা উহার একই পার্শ্ব দেখিতে পাই। এই ব্যবস্থার ফলে চক্রের যে-পৃষ্ট এক- 
বার îê হয়, উহ! এক পক্ষ ধরিয়া রৌদ্ৰদগ্ধ হইতে থাকে। ইহাতে ইহার 
পৃষ্ঠদেশের তাপমাত্রা দুইশত ডিগ্রিও ছাড়াইয়া উঠে। এই তীব্র তাপে উহার 
বায়ুমণ্ডলের প্রতি অণুটি সেকেণ্ডে দেড় মাইল অপেক্ষাও অধিক বেগ লাভ করিয়া 


৪২ ব্ৰহ্মাণ্ড কি প্রকাণ্ড 


চন্দ্রের মাধ্যাকর্ষণের প্রভাব কাটাইয়! মহাকাশে মিলাইয়া গিয়া থাকিবে । চন্দ্রের 
যে-পৃষ্ট ri আলো এক পক্ষ ধরিয়া পায় না, উহা এত শীতল যে সেরূপ অবস্থায় 
কোন প্রকারে প্রাণের বিকাশ ঘটিতেই পারে না। 

0 হত যে স্বর্য্যালোক প্রতিফলিত হইয়া আমাদের নিকটে আসে, 
উহার বিচার করিয়া চন্দ্ৰপৃষ্ঠের শীত, তাপেক্টু মাত্রা ও উহার আচ্ছাদনের উপাদান 
জানিতে পার৷ গিয়াছে । পৃথিবীতে নানা উপাদানে প্রতিফলিত স্থধ্যালোকের 
সহিত চন্দ্রালোকের তুলনা করিয়া দেখা গিয়াছে উহা! আগ্নেয়গিরি-উৎক্গিপ্ত ভস্ম 
রাশি হইতে প্রতিফলিত স্থধ্যালোকের মত। এই চন্দ্রীলোকের বিচার-সিদ্ধান্ত 
অন্যান্য উপায়ে প্রাপ্ত সিদ্ধান্তেরই পরিপোষক ৷ ৷ 

আর এক পথে উল্লিখিত সিদ্ধান্তে উপস্থিত হওয়া যায়। আগ্নেয়গিরি-উৎক্ষিপ্ত 
ভস্ম র্যাস্বেষ্টসের (Asbestos) মত নিখুঁত তাপরোধক (non-conductor) | 
সারা চন্দ্রপৃষ্ঠ উল্লিখিত ভস্মে আচ্ছাদিত থাকায় একপক্ষ ধরিয়। স্ধ্যতাপে তাপিত 
হইয়া যখন চন্দ্ৰপৃষ্ঠ প্রায় ফুটন্ত জলের মত তপ্ত হইয়া উঠে, -তখন কিন্তু উক্ত 
আগ্নেয় আচ্ছাদনের ( volcanic ash ) জন্য এ তীব্র তাপ চন্দ্রের অন্তরে প্রবেশ 
করিতে পারে না। ৷ 

চন্দ্রের পূৰ্ণগ্ৰহণের সময় চন্দ্রপৃষ্ট হঠাৎ কিছুক্ষণের জন্য সূর্য্যালোক হইতে 

“ বঞ্চিত হয়। দূরবীক্ষণের সাহায্যে দেখা গিয়াছে যে এই সময়ে চন্দ্ৰপৃষ্ঠের তাপ 
মাত্রা কয়েক মিনিটের মধ্যেই ১৯৪ ডিগ্রি হইতে ৩৪৬ ডিগ্রি নামিয়া যায়। 
আমাদের পৃথিবীতে-ঘখন সুর্যের পূর্ণগ্রাসে স্র্্যালোকের হঠাৎ অভাব ঘটে, 
তখন কয়েক মিনিটের মধ্যে তাপমাত্রা নামিয়া যায় বটে, কিন্তু এরূপ অসম্ভব নামে 
না। পৃথিবী মাটিতে শুধিয়। লইয়| যে স্থধ্যতাপ সঞ্চয় করে, উহাই তখন বিকীর্ণ 
হওয়ায় পৃথিবীর তাপমাত্রা তত নামিতে দেয় না । চন্দ্রের যে তাপমাত্রা এরূপ 
সময়ে কয়েক মিনিটের মধ্যেই অত অসম্ভবরূপে নামিয়া যায়, তাহার একমাত্র কারণ - 

উহা! কু্যতাপ অতিরিক্ত পরিমাণে লাভ করিলেও আগ্নেয় ভম্মাচ্ছাদনের জন্য 


ু্্যাভিমুখে যাত্রা 3 


ভূনিয়ে গিয়া সঞ্চিত হইতে পায় না। ফলে স্থধ্যের আলোকদান হঠাৎ বন্ধ হইয়া 
গেলেই উহার তাপমাত্ৰ৷ কয়েক মিনিটের মধ্যেই অসম্ভব নামিয়া যায়। 
শুক্র 0 

আমাদের স্থধ্যাভিমুখে যাত্রাপথে চন্দ্রের পরেই শুক্রগ্রহ পড়ে। আকারে 
পৃথিবীর মতই, কিন্তু দিবারাত্র ঘন মেঘে ঢাকা থাকে বলিয়া ইহার কিছুই চোখে 
পড়ে না। 


বুধ 

তাহার পরই বুধের সহিত দেখা | ইহারও চন্দ্রের দশ৷। চন্দ্র পৃথিবীর 
মাধ্যাকর্ষণে এমন প্রচণ্ডভাবে বাধা যে পৃথিবীর মত পাক খাইবার শক্তিও নাই; 
বুধেরও ঠিক এরূপ অবস্থা | স্থধ্যের অতি নিকটে থাকায় স্থধ্যের প্রচণ্ড মাধ্যা- 
কর্ষণে এমন বাঁধা যে উহারও চন্দ্রের মত পাক খাইবার শক্তি নাই৷ 3 

বুধ আকারে অতি ক্ষুদ্ৰ । ১৬টি বুধ একত্র করিলে অনেকটা পৃথিবীর মত ° 
দেখিতে হইবে | * ইহার মাধ্যাকৰ্ষণ চন্দ্রের মত অতি অল্প; ফলে ইহার কোন 
বায়ুমণ্ডল নাই। ইহার পৃষ্ঠদেশ পরিফার দেখিতে পাওয়া যায়। আবর্তন গতির 
অভাবে চন্দ্রের মত ইহারও স্থধ্য-মুখী অংশের কখুন পরিবর্তনও ঘটে না। পৃথিবী 
হইতে চন্দ্রের মত ইহীকেও ফালি ফালি করিয়। বাড়িতে কমিতে দেখা যায়। 

বুধের স্বর্য্য-মুখী অংশ এত ভয়ঙ্কররূপে তাতে'যে, এ গ্রহে নদী থাকিলে বোধ 
হয় এগুলি গলিত ধাতব পদার্থের। জলের মত তরপ্ন:পদার্থ এরূপ তীত্র তাপে 
নিমেষে বাম্পাকারে মহাকাশে মিলাইয়| যাইবে। বুধ হইতে প্রতিফলিত আলোক 
বিচার করিয়া দেখ! গিয়াছে উহার মৃত্তিকাও চন্দ্রের মত আগ্নেয় ভস্মে গঠিত। 


১২ 
সূৰ্য্যলোক--নিকট হইতে 
সৌরপুষ্ঠের TY & 5 


বুধকে ছাড়াইয়া আমর! এইবার ac অতি নিকটে আসিয়া উপস্থিত 
হইলাম। পৃথিবী হইতে যাত্ৰা করিবার সময় ইহাকে যেরূপ দেখাইত, এখন ইহা! 
তাহার সাত গুণ বড় দেখাইতেছে। ক্ৰমশঃ যত ইহার নিকটস্থ হইতেছি ততই 
ইহার স্বরূপ দেখিতে পাইতেছি। ক্ৰমশঃ আরও নিকটবর্তী হইলে ইহা আমাদের 
সন্মুখন্থ সমস্ত আকাশটুকুই জুড়িয়া আছে মনে হইতে লাগিল | 
J হ্যা, এতদিনে RRC reca প্রকৃত মৰ্ম্ম উপলব্ধি করিলাম। এইরূপ 
. দেখিলে স্বতঃই মনে আসে 
ওঁ জবাকুস্থমসংকাশং কাশ্যপেয়ং মহাদ্যুতিম্‌ ° 
ধ্বান্তারিং সর্বপাপদ্নং প্রণতোহস্মি দিবাকরং 
চাঞ্চল্য বদি জীবনের লক্ষণ হয়, 7 তাহা হইলে অসম্ভবরূপে জীবন্ত। 
স্থধ্যলোকে কিছুই স্থির নহে, সকল উপাদানই অসম্ভব বেগে অবিরাম ছুটাছুটি 
করিতেছে । এই অসম্ভব চাঞ্চল্যের ফলে সুর্যের ফুটন্ত পৃষ্ঠদেশে অবিরাম 
বিস্ফোরণ চলিতেছে | ন 
তূর্ধ্যগর্ভে তেজের কারখান। 
সূর্য্যের গর্ভদেশটি মনে হয় একটি বিরাট কারখানা | এই কারখানায় অবিরাম . 
তেজ সৃষ্টি হইতেছে । এই অপরিমেয FP তেজ মুক্তি পাওয়ায় সৌরপিগুকে 
অসম্ভব তাতাইয়। তুলে। তাহার পর এই সৌরপিণ্ড হইতে মুক্ত, তেজ বিশ্বে, 
অবিরাম বিকীর্ণ হইতে থাকে | 


সু্যলোক-__নিকট হইতে ৪৫ 


সৌরগ্ভে প্রতি অগু পর্যন্ত ভাঙ্গিয়া চুরিয়া তেজে পরিণত হইতেছে । এই- 
রূপে জড়ের ধ্বংসে যে অপরিমেয় তেজের অবিরাম জন্ম হইতেছে, উহাই হইল 
at অফুরন্ত তেজ বিকীরণের প্রধান কারণ। সুর্যের বিকীর্ণ তেজের হিসাব 
করিয়া দেখ| গিয়াছে যে সুর্য তাহার পৃষ্ঠদেশের প্রতি বর্গ ইঞ্চি স্থান হইতে ষোল . 
ঘোড়ার শক্তির মত তেজ ক্ৰমাগত বিশ্বে বিলাইতেছে। 
সৌরশিখা ৷ - 

অপরিমেয় শক্তির বিকাশ কেবল সৌরপৃষ্টের বিস্ফোরণেই শেষ হয় না। - 
শৌরবীক্ষণ দিয়া দেখিলে লক্ষ লক্ষ মাইল উচ্চ আগুণের ফোয়ারার খেলা চোখে 
পড়ে। এইগুলিকে সৌরশিখা বলে।. সৌরশিখার গগনচুম্বী শত শত জিহ্বা 
লক্‌লক্‌ করিয়া যখন পূর্ণগ্রাসের FF আকাশের গায়ে হঠাৎ জলিয়া উঠে, 
তখন যুগপৎ বিস্ময়ে ও ভয়ে মানুষের মন অভিভূত হইয়| পড়ে। স্থধ্য-গৰ্ভের 
অফুরন্ত শক্তি এইরূপ নানা পথে আত্মপ্রকাশ করে। 

১৯১৯ খৃঃ পূৰ্ণগ্ৰাসের সময় এইরূপ একটি বিশাল সৌরশিখার আলোক-চিত্র 
গ্রহণ করা روج‎ "ইহাকে পৃথিবী হইতে একটি বিরাট পিপীলিকাতুকের মত 
দেখাইতেছিল। এই তেজোময় বিশাল পিপীলিকাভুক্টী আমাদের পৃথিবীকে 
একটি ক্ষুদ্ৰ ডিমের মতই গিলিয়া ফেলিতে পারে | আলোকটিকে প্রথমে দেখা গেল 
দৈর্ঘ্যে প্রায় ৩৫০১০০০ মাইল, এবং কিছুক্ষণ পরেই হঠাৎ যেন ইহা এক উল্লক্ষনে 
৪৭৫,০০০ মাইল দীর্ঘ হইয়া উঠিল। এই অদ্ভুত দৃশ্যের পরে সূর্য্য অস্ত যাওয়ায় 
আর কিছুই দেখিতে পাওয়া গেল না ৷ 
সৌরকলঙ্ক 

সৌরশিখা ব্যতীত পৃথিবী হইতে সৌরপৃষ্ঠে কতকগুলি কৃষ্ণবৰ্ণ ক্ষত দেখিতে 
পাই। এইগুলিকে সৌরকলঙ্ক বলিয়া জানিতাম। নিকটে গিয়া দেখা যায় যে 
এগুলি মোটেই কৃষ্ণবৰ্ণ নহে এবং কলঙ্কও নহে। এগুলি সৌরপৃষ্ঠে এক একটি 
বিশ্বগ্রাসী ফাটল । আমাদের পৃথিবী এরূপ একটির মধ্যে টুপ করিয়া পড়িয়া 


গেলে জানিতেই পারা যাইবে না। 


৪৬ ব্ৰহ্মাণ্ড কি প্রকাণ্ড 


ক্রমশঃ আমরা স্থধ্যের অগ্নিময় বায়ুমণ্ডলে প্ৰবেশ করিলাম । এখন আমাদের 
চারিদিকেই আগুনের লেলিহান ভিহ্বাগুলি আমাদের সর্বান্ধ লেহন করিতে 
লাগিল। এ যেন aA আগুনের ফোয়ারার স্নান করিতে নামিয়াছি। স্থধ্য- 
. গর্ভের অপরিমের তেজে সকল পদার্থই বান্পীভূত হইয়া স্থধ্যের বায়ুমণ্ডল গড়িরা 
তুলিয়াছে। এই তথ্য পূর্ব হইতেই পৃথিবীতে বর্ণছত্রমান ( spectroscope ) 
সাহায্যে জানিতাম। _, 5 গা ২ 


5৩ 
সূর্ধ্যগর্ভে 


প্রথমে মনে করিয়াছিলাম যে অগ্নিময় বায়ুমণ্ডল ভেদ করিয়া আমাদের ধরা- 
পৃষ্ঠের মত কঠিন ভূমি স্থধ্যপৃষ্ঠে পাইব; কিন্তু যতই অগ্রসর হইতে লাগিলাম, 
ততই তীব্র তপ্ত জলন্ত গ্যাস ব্যতীত আর কিছুই দেখিতে পাইলাম না । জলচর 
যেমন সমুদ্রে যতই প্রবেশ করে, ততই জল ব্যতীত আর কিছুই দেখিতে পায় না, 
ঠিক সেইরূপ আমরা ATS যতই প্রবেশ করিতে লাগিলাম, ততই তীব্র তপ্ত 
জলন্ত গ্যাসের ঝটিকাবর্ত ব্যতীত আর কিছুই দেখিতে পাইলাম না। একমাত্র 
প্রভেদ যে যতই কেন্দ্রের, দিকে অগ্রদর হইতে লাগিলাম, ততই তাপমাত্রা বাড়িতে 
লাগিল। ০ 4 

পৃথিবীতে ও অন্যান্য গ্রহে বায়বীয় আচ্ছাদনের পর কঠিন ভূমি পাওয়া যায়, 
তেজোময় xT বা নকষত্রগুলিতে কাঠিন্তের কোন বালাই নাই। মহাশুন্য হইতে 
আরম্ভ করিয়া ক্রমশঃ সুর্য বা নক্ষত্রের উপাদানের বায়বীয় মহাসাগরে প্রবেশ 
করিবার সমর যতই উহার কেন্দ্রের দিকে অগ্রসর হইতে থাকা যায়, ততই উহার 
ঘনত্ব ও তাপমাত্রা বাড়ে বটে, কিন্তু আর কোন পরিবর্ত্তনই লক্ষ্য হয় না। , * 


চি সুর্য্যগর্ভে - ৪৭ 
. স্তধ্যগভে আনুমানিক তাপমাত্র 


সৌরশিখার তাপমাত্রা ছিল সাত আট হাজার ডিগ্ৰি, সৌর বায়ুমণ্ডলে প্রবেশ 
করিলে উহা ক্রমশঃ গিয়া উঠিল প্রায় দশ হাজার ডিগ্রি। xr এই জলন্ত বায়ু 
মণ্ডল হইতে আগুনের অবগুঠনের মধ্য Ral আমরা শেষ আমাদের জন্মভূমি 
পৃথিবীকে দেখিয়। লইলায়। তাহার পর ar গর্ভদেশে ডুব দিলাম। তখন 
অপরিমেয় আগুনের দুদ্দান্ত খেলা আমাদিগের চারিদিকে | তখন হইতে তাপমাত্রা 
দ্রুতগতিতে বাড়িয়া চলিল এবং সৌরকেন্দ্রে গিয়| দীড়াইল প্রায় ৪ কোটি 
ডিগ্রি। উঃ! মধুর শীতল পৃথিবী হইতে এই প্রচণ্ড তাপ কল্পনা করা যায় না। 
পৃথিবীতে জল ফোটে ১০০* ডিগ্রি সে্টিগ্রেডে, সিসা ফোটে ৩২৫ ডিগ্রি 
সেট্িগ্রেডে, তাম| ফোটে ১০৮৩০ সেটিগ্রেডে, লোহা ফোটে ১৫৩৩০ ডিগ্রি 
সোটিগ্রেডে ; লক্ষ লক্ষ ডিগ্রি তাপমাত্রার ধারণা কিরূপে এখানে সম্ভব ? 


সুৰ্য্য ক্রমশঃ আকারে কমিতেছে 


_ আমাদের পৃথিবীর উপরিস্থ বায়ুমণ্ডলের চাপ ( ভার ) প্রতি বর্গ ইঞ্চির উপর 
প্রায় পনর পাউণ্ড (এক পাউণ্ড প্রায় 55 সের)। আজকালের যে ইঞ্জিন এক 
সারি গাড়ী লইয় ঝড়ের মত ছুটে, উহার বাষ্পাধারের ভিতরের চাপ বায়ুমণ্ডলের 
প্রায় বিশগুণ, কিন্ত স্থধ্যের কেন্দ্ৰে উহার উপরিস্থ সর্বগ্রাসী আগ্নেয় গ্যাসের চাপ 
আমাদের বায়ুমণ্ডলের প্রায় চারি হাজার কোটিগুণ। সৌরগর্ভের এই বিশাল চাপে 
সৌর জগতের বায়বীয় উপাদান ঘনীভূত হইবার কথা; পুনরায় অপরদিকে উহার 
অপরিষেয় তাপ এ বায়বীয় উপাদানকে কল্পনাতীত ভাবে তাতাইয়া ফুলাইবার 
চেষ্টা করে। এইরূপে সৌরগর্ভে একটা বিরাট সমপ্রসারণ ও সঙ্কোচনের ছন্দ মধ্যে 
পড়িয়া সৌর উপাদানের “ন যযৌ ন তস্থৌ” অবস্থা ঘটে। শেষে কিন্তু চাপেরই 
জয় ঘটে এবং সূর্য্য যে অবিরাম তিলে তিলে ঘনীভূত হইতেছে উহার চূড়ান্ত প্রমাণ 
পাওয়| গিয়াছে। . : 


৪৮ ` ব্ৰহ্মাণ্ড কি প্ৰকাণ্ড 


প্রচণ্ড তাপে পরমাণুগুলির যুক্তি 

তাপমাত্রা কয়েক হাজার ডিগ্ৰি উঠিলেই, আমাদের জান! সকল উপাদানই 
বায়বীয় আকার গ্রহণ করে । এইরূপে কোন দ্রব্য কঠিন হইতে তরল হয়, তাহার 
পর তরল হইতে বায়বীয় রূপ ধারণ করে এবং শেষে এরূপ প্রচণ্ড তাপে উক্ত 
দ্রব্যের অণুগুলির আসক্তি ( valency ) শিথিল হওয়ায় উহার পরমাণুগুলি মুক্তি 
পায়। পৃথিবীতে বৰ্ণচ্ছত্ৰমানে ( spectroscope ) সৌরালোক পরীক্ষা করিলেই 
এ বিষয় ধর। পড়ে ١ এখানে আসিয়া প্রথমেই লক্ষ্য হয় বে সৌরপৃষ্ঠে পরমাণুগুলি 
আসক্তিহীন সম্পূৰ্ণ মুক্ত অবস্থার মনের আনন্দে মাতামাতি করিয়া বেড়াইতেছে ١ 
অতি তপ্ত নক্ষত্রগুলির আলোক পরীক্ষা করিয়া ধরা পড়িয়াছে যে এ সকল স্থানের 
প্রচণ্ড তাপে নান| প্রকার পরমাণুগুলিও ভাঙ্গিয়া BRA পড়িবার উপক্রম 
করিতেছে। 
পরমাণুর স্বরূপ 

তোমরা অদ্ভুত কথায় (পৃঃ ১০২ ) পড়িয়াছ, প্রতি পরমাণুর কেন্দ্রে থাকে 
এক নিঙ্কীয় গুরু পদার্থ বীজ এবং পুরুষকে বেড়িয়| প্রকৃতির লীলার মত উহাকে 
বেড়িয়া বেড়িয়া একাধিক সক্ৰীয় লঘু পদার্থ বীজ অবিরাম মাতামাতি করে | 
ইহারা যেমনই মাতামাতি করুক না কেন, FAA বীজের আসক্তিতে 
এমনই বাধা থাকে যে কেহই সহজে উহার আসক্তি কাটাইয়া ছুটিয়া পলাইতে 


' পারে না। ١ সৌরগর্ভের অপরিমেয় তাপে অধিকাংশ পরমাণুর কেন্ত্ৰস্থ গুরু পদার্থ 


বীজের আসক্তি এমনই শিথিল হইয়া পড়ে যে, উহাদিগের অধিকাংশ লঘু 
সাথীগুলি মুক্তি পাইয়া সম্পূৰ্ণ স্বাধীন ভাবে আনন্দের মেলায় মাতামাতি করিতে 
করিতে উহাদিগের গণ্ডী কাটাইয়া বাহির হইয়া পড়ে। ফলে সৌরগর্ভের 
কেন্দ্রে থাকে 45م‎ গুরু বীজগুলি ও ভাহাদিগের অবশিষ্ট লঘু সাথীগুলি। 
এইগুলি প্রচণ্ড তাপের মায়া কাটাইতে না পারিয়া স্ব স্ব গণ্ডীর মধ্যে এমন 
ভীষণ বেগে দাপাদাপি করিতে থাকে, যে, উহাতে স্থধ্যকেন্দ্ৰের তাপমাত্রা 


বাড়িয়াই চলে। 


১৪ 
কাললোতে যাত্রা 

কাল নিজে অব্যক্ত, কিন্তু উহ ব্যক্ত পদার্থের পরিমাণ করে। ঘটনার জন্ম 
হওয়ায় কালের জন্ম হইল। একাধিক ঘটনার ব্যবধান পরিমাণ করিতে গিয়াই 
কাল জন্মিল। 
তিনশত কোটি বৎসর পূৰ্ব্বে 

বর্তমানকালের মানদণ্ডে তিনশত কোটি বৎসর অতীতে কেহ আমাদের 
ari নিকটে মহাকাশে বিচরণ করিলে কি দেখিত? বর্তমানের বৎসর তখন 
জন্মে নাই, কারণ তখনও পৃথিবীর জন্ম হয় নাই। পৃথিবী ce একবার সম্পূৰ্ণ 
প্রদক্ষিণ করিলে তবে বৎসর জন্মে ; কিন্তু তখনও পৃথিবীর জন্ম হয় নাই,_-বৎসর 
জন্মিবে কোথা হইতে? 

তখনও সুর্যের আকার প্রায় বর্তমানের মতই ছিল এবং তখন সে একমনে 
আপন গন্তব্য পথে কোন এক অজ্ঞাত পিণ্ডের আকর্ষণে ছুটিয়া চলিতেছিল। 
তিনশত কোটি বংসর অতিবাহিত হইলেও আকারে, জ্যোতিতে -বা তেজে ইহার 
বিশেষ কোন তারতম্য ঘটে নাই। একদিনে মানবশিশুর যেমন কোন পরিবর্তন 
লক্ষ্য হয় না, প্রায় সেইরূপই আমাদের তিনশত কোটি বৎসরে সূর্যের বিশেষ 
কোন পরিবর্তন লক্ষ্য হয় না। 

কিন্ত ইতিমধ্যে সুর্যের চারিদিকের মহাকাশের আমূল পরিবর্তন ঘটিয়া 
গিয়াছে । মান্গষের আযুক্ধালে মহাকাশে ভ্রাম্যমান নক্ষত্ৰমগুলীর পারস্পারিক 
ব্যবধানের বিশেষ কোন পরিবর্তন লক্ষ্য হয় না বটে, কিন্তু আকাশ-বুড়ি তাহার 
জলন্ত হুড়িগুলি লইয়া আনমনে খেলিতে খেলিতে তিনশত কোটি বৎসরে এমন 
পরিবর্তন আনিয়াছেন যে, পূর্বের মহাকাশ যে দেখিয়াছে, সে আর এখন উহা , 
কিছুতেই চিনিতে পারিবে না। 


৪ 


৫০ ব্ৰহ্মাণ্ড কি প্রকাণ্ড 


কালআ্রোতে কোটি কোটি বংসর ভাসিয়। চলিতে চলিতে আকাশ-ছকের 
জলন্ত নুড়িগুলির পারস্পারিক স্থানেরও একট| পরিবর্তন লক্ষ্য হইতে থাকে। 
নক্ষত্রগুচ্ছের আকারের ও নক্ষত্রের জ্যোতিরও বিশেষ একট! পরিবর্তন লক্ষ্য হয়। 
যে-নক্ষত্র পূর্বে উজ্জল দেখা ইত, উহা! সুদীর্ঘ কালের শোতে বহুদূর সরিয়া যাওয়ায় 
a দেখাইতেছে। এখন মহাকাশে নক্ষত্রগুলির মধ্যে লু্ধকের ( Sirius ) মৃত 
কোনটি উজ্জল দেখায় না। মহাকাশের অন্তান্ত নক্ষত্রের তুলনায় ইহা আমাদের 
অতি নিকটে থাকায় ইহার স্বাভাবিক উজ্জন্য বহুগুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে ; কিন্তু 
সুদীর্ঘ অতীতে ইহার দীপ্তিও স্থধ্যোর নিকটে আগন্তক অন্য একটি নক্ষত্রের 
অত্যুজ্জল দীপ্তির নিকট সম্পূৰ্ণ নিশ্রভ দেখাইয়াছিল। 
অন্য এক নক্ষত্র আসিয়। উপস্থিত হইল 

দে প্রায় ছুই তিনশত কোটি বংসর অতীতের কথ| ৷ স্থধ্যের নিকটে কেহ 
থাকিলে দেখিতে পাইত যে ক্ৰমশঃ মহাকাশের একটা নক্ষত্রের ওজ্জল্য বাড়িতে 
বাড়িতে উহার প্রভার দিঙ্‌মণ্ডল ছাইয়| ফেলিল। ইহার ay দীপ্তির নিকট 
মহাকাশের অন্ঠান্য নক্ষত্রগুলি ক্ৰমশঃ অতিশয় ম্লান হইয়া মহাকাশের গর্ভে 
মিলাইয়| গেল।. আরে ! এ যে ছুটিতে ছুটিতে একেবারে প্রায় স্ুধ্যের ঘাড়ে 
আসিয়া! পড়িল! 

3T অতীতে ইহ! ছিল মহাকাশের এক কোণে এক বিন্দু আলোর মত। 
আপন মনে নিজের পথে এক অজান। আকর্ষণে স্থদীর্ঘ কালশ্ৰোতে ভাসিতে 
ভাসিতে আসিয়| পড়িল আমাদের এই কিশোর সূর্যের নিকট। ক্ৰমশঃ মহাকাশে 
স্থধ্যের সান্নিধ্য হেতু উহার আকার বাড়িয়! বাড়িয়া একটি বৃহৎ উজ্জল থালির 
মত দেখাইতে লাগিল। ক্রমশ: আগন্তক নক্ষত্রের সান্নিধ্য হেতু উহ! সুর্যের উপরও 
প্রভাব বিস্তার করিতে লাগিল। 

. নূতন নক্ষত্রের সান্নিধ্যের ফল 


চন্দ্ৰ পৃথিবীর সান্নিধ্য লাভ করিয়| যেমন নিজের মাধ্যাকর্ষণে উহার সাগরের 


কালআোতে যাত্রা ৫১ 


জল কাপাইয়। তোলে, এ নক্ষত্রাটিও অনুরূপ উপায়ে স্থধ্যের জলন্ত বায়বীয় অঙ্গ 
ফীপাইয়| তুলিতে লাগিল। পৃথিবীর তুলনায় চন্দ্রের আকার ক্ষুদ্ৰ, উহার মাধ্যা- 
কর্ষণের প্রভাবও অল্প; সেইজন্য সাগরের জনও ফুলিয়া উঠে অল্পই। কিন্ত 
আগন্তক নক্ষত্রের আকার ET তুলনায় অতি বিশাল, ফলে উহার মাধ্যাকর্ষণের 
প্রভাবও অতি গ্রচণ্ড। এই প্রচণ্ড মাধ্যাকর্ষণে স্র্য্যের জলন্ত বায়বীয় দেহ অতি 
মাত্রার ফুলিয়া উঠায় উহাতে সুবিশাল তরঙ্গ উঠিতে লাগিল | 

এইরূপে যতই নক্ষত্রটি স্ূর্য্যের নিকটবর্তী হইতে লাগিল, ততই' সূর্য্যের দেহ 
ফুলিতে ফুলিতে পর্বতাকার ধারণ করিল। নক্ষত্রের মাধ্যাকর্ষণে ক্ৰমশঃ এই 
পর্বতের চূড়া হইল সহস্র সহস্র মাইল উচ্চ, এবং নক্ষত্রের গতিপথের অনুসরণে 
উল্লিখিত ata পর্ববতটি সূর্যের উপর ভাসিয়৷ বেড়াইতে লাগিল। 

ar মাধ্যাকর্ষণ উক্ত পৰ্ব্বতের উপর যতদিন নক্ষত্রের অপেক্ষা প্রবল ছিল, 
ততদিন wrt পৰ্ব্বতাকারে ফুলিয়| উঠিলেও a উপরেই ভাসিয়| বেড়াইতে- 
ছিল। তাহার পর নক্ষত্রটি CR এত নিকটবত্তী হইল যে, উহার প্রচণ্ড 
মাধ্যাকর্ষণের মুখে সূর্য আর আপন স্ফীত অঙ্গ ধৰিয়া রাখিতে পারিল না। 
প্রথমে পর্বতের চূড়া ছিড়িয়া নক্ষত্রের দিকে ছুটিল। ইহার ফলে পর্বতের 
নিম্নাংশের উপর চাপ বা ভার কমিয়া গেল। নক্ষত্রের বিপরীত আকর্ষণ সত্বেও 
স্ফীত পর্বটি আপন ভারের চাপেই এতদিন ছিডিয়া টুকরা টুকরা হয় নাই। 
এইবারে চূড়াটি ছি'ড়িয়া পড়ায় ভারের চাপ কমিয়া গেল এবং সঙ্গে সঙ্গে 
নক্ষত্রের প্রচণ্ড আকর্ষণে কয়েকটি টুক্রা ছিড়িয়া পড়িল। 


নক্ষত্রটি আপন গতিপথে ছুটিতে ছুটিতে আরও স্থধ্যের দিকে অগ্রসর হইতে 
থাকিলে ও ছিব পর্বতের চূড়াটি ক্রমে গিয়| নক্ষত্রের সহিত মিলিত হইত এবং 
অন্যান্য ছিন্ন টুক্রাগুলি মিলিয়| O ও নক্ষত্রের মাঝে এক সেতু রচনা করিত। 
তাহার পর এইক্লপে যুগ্র নক্ষত্র দু'টি ডাম্বেলের ( Dumb-bell ) আকারে ' 
মহাকাশে ছুটিয়া বেড়াইত। 


৫২ { | ব্ৰহ্মাণ্ড কি প্রকাণ্ড 
নূতন নক্ষত্ৰাট দূরে সরিয়। গেল | 

কিন্তু কালক্ৰমে দেখা গেল আগন্তক নক্ষত্রটির গতিপথ সোজ৷ ari দিকে 
না গিয়া বোধ হয় এক অধিবৃত্তের ) Parabola ( পথে বাক লইল। ছূর্ভাগ্যক্রমে 
সূর্য্য ও নক্ষত্রের বুগলখিলন আর ঘটির। উঠিল না। ক্ৰমশঃ ওই উৎপাত্রূপে 
আগত TF 723 মহাকাশের গর্ভে মিলাইয়| গেল। যাইবার সময় সুর্যের 
অঙ্গ হইতে ফোঙ্কার মত সামান্য অংশ ছি'ড়িয়| লইয়া আকাশে উড়াইয়| দেওয়। 
ছাড়! ইহ। আর কোন উৎপাত করিতে পারিল না। স্থধ্য ও নক্ষত্রের দোটানার 
মধ্যে পড়িয়| لل‎ এই জনন্ত ফোম্ধ| pac ছি'ড়িয়া টুক্রা টুক্রা হইবার 
পূর্বের দুইমুখ সুচাল সিগারের আকার ধারণ করিল। ( পূর্বের পৃঃ ১৪-১৬ দেখ ) 
TTT জ্বলন্ত এক ফোঙ্ক৷ হইতে নবগ্রহের জন্ম 

বর্তমানে যে গ্রহটি সূর্য্য হইতে সর্বাপেক্ষা দূরে থাকিয়| উহাকে প্রদক্ষিণ 
করিতেছে, উহাই ছিল এই বিশাল পর্ববতাকার ফোস্কার চুড়া। সূর্য্য হইতে 
সম্পূর্ণরূপে ছি'ড়িয়া পড়িবার পূৰ্ব্ব পৰ্য্যন্ত এই সুবিশাল জলন্ত সিগারটির যে ক্ষীণতম 
বন্ধনটি বজায় ছিল, উহা! হইতেই বর্তমান বুধ জন্মগ্ৰহণ করিয়াছে। 

তাহার পর ক্রমশঃ বিশালকায় সিগারটি আপন ও স্থধ্যের মাধ্যাকৰ্ষণ প্রভাবে 
কোটি কোটি বৎসরে কয়েকটি টুক্‌রায় ভাঙ্গিয়া পড়িয়া পাক খাইতে খাইতে 
বর্তলাকার ধারণ করিতে লাগিল। কালে এইগুলি মাধ্যাকর্ষণ প্রভাবে 
উপবৃত্তাকারে স্র্য্যকে প্রদক্ষিণ করিতে করিতে ক্ৰমশঃ বর্তমানে প্রায় চক্রাকার 
পথে সূর্যকে প্রদক্ষিণ করিতেছে | 

এই atta ফোস্কার একাংশ হইতে আমাদের জন্মভূমি পৃথিবীর জন্ম 
হইয়াছে। স্থৰ্য্যের ফোস্কা ভাঙ্গিয়া কেবলমাত্র কতকগুলি গ্রহ উপগ্ৰহ জন্মিল ন| ; 
সেই স্দে উহাদিগের প্রদক্ষিণ পথে উক্ত ফোস্কারই রাশি রাশি ছোট ছোট টুক্রা 
বিয়া পড়িয়া পথগুলিকে আব্জনাপূর্ণ করিয়| বাধাময় করিয়া তুলিল। এই রাশি 
রাশি আবর্জন। ঠেলিয়া গ্রহগুলিকে কোটি কোটি বৎসর ধরিয়| চলিতে হওয়ার 
ফলে বিস্তৃত উপবৃত্তাকার পথ গুটাইয়| বর্তমানে প্রায় চক্রাকারে দাড়াইয়াছে। 


سے 


ےم 


০ _ 


56 
° মাধ্যাকৰ্ষণ 


দুইশত কোটি বংসর অতীতে আগন্তক এক বিপুলকায় নক্ষত্রের দৈবাৎ 
সান্নিধ্য লাভ করায় যে-শক্তির বশে আমাদের CT বুকে সহস্ৰ সহস্র মাইল উচ্চ 
পৰ্ব্বতাকার তরঙ্গ উঠিয়া মৌরমগ্লের গ্রহ উপগ্রহাদির জন্ম হয় এবং আমাদের 
মত জীবের ধরাবক্ষে জন্মগ্রহণ করা সম্ভবপর হয়, যে-শক্তির বাধনে এই বিশ্ব- 
ব্ৰহ্মাণ্ডের প্রতি অণু পরমাণুটি বাধা,_-পেই শক্তিরৎএকটু বিস্তৃত আলোচনা হওয়া 
দরকার। 

দশমণ ভারি কোন বস্তু সাধারণতঃ কেহই তুলিতে পারে না। কেন? 
পৃথিবীর মাধ্যাকৰ্ষণ এই বস্তুটিকে অবিরাম স্বকেন্দ্ৰের দিকে টানিতে থাকায় উহাকে 


তুলিতে পার! যায় না। 


সুৰ্ধ্যের মাধ্যাকর্ষণে পৃথিবীর কক্ষ উপরৃত্তাকার 

একটি বলকে উচ্ে ছু'ড়িয়| দিলে উহা কিছু উপরে উঠিয়াই পুনরায় পৃথিবীর 
দিকে বেগে নামিতে আরম্ভ করে। বলটিকে প্রথমে বোধ হয় ঘণ্টায় দশ মাইল 
বেগে ছুড়িয়া দেওয়া হইয়াছিল ॥ পৃথিবী উহাকে স্বকেন্দ্রাভিমুখে আকর্ষণ না 
করিলে উহা পৃথিবী ছাড়াইয়া চলিয়া যাইত। চন্দ্র আকাশে ঘণ্টায় প্রায় ২৩০০ 
মাইল বেগে ছুটিতেছে। পৃথিবী স্বকেন্দ্রাভিমুখে উহাকে না টানিলে উহা সৌজা পথে 
gal একবৎসরে প্রায় দুই কোটি মাইল দূরে মহাকাশে চলিয়| যাইত। পৃথিবীর 
টানে ইহার গতিপথ সরল না হইয়। ক্রমাগত পৃথিবীর দিকে বীকিয়া বীকিয়া 
পড়িতেছে। ফলে ইহা প্রায় চক্রাকার পথে পৃথিবীকে অবিরাম প্রদক্ষিণ 


করিতেছে 


৫৪ / ব্ৰহ্মাণ্ড কি প্রকাণ্ড 


গতিপথে চন্দ্রের ধরাভিমুখে অবিরাম বাকিয়া পড়ার একমাত্র কারণ পৃথিবীর 
মাধ্যাকৰ্ষণ । এই তথ্য ইয়োরোপে সর্বপ্রথম ধর| পড়ে স্তার আইজাক্‌ নিউটনের 
( Sir Isaac Newton ) তীক্ষ বুদ্ধির নিকট। জনপ্ৰবাদ যে, তাঁহার বাগানের 
গাছ হইতে একটি ফলকে মাটিতে পড়িতে দেখিয়া পৃথিবীর আকর্ষণের বিষয় 
তাহার মনে উদয় হয়। 
মাধ্যাকর্ষণের প্রথম সুত্র 


তাহার আবিষ্কৃত মাধ্যাকৰ্ষণ বিধি অনুযায়ী এই বিশ্বব্ৰদ্াণ্ডের প্রতি বস্তুটি 
319 সকল বস্তুকে, উহা যত দূরেই থাকুক ন| কেন, অবিরাম আপন দিকে টানি- 
তেছে। এই আকর্ষণের তীব্রতা নির্ভর করে বস্তুর উপাদানসমষ্টির উপর। ধরা- 
বক্ষের প্রতি বস্তুটি বিপুলকায় পূঁথিবীর তুলনায় এত ক্ষুদ্ৰ যে, উহাদিগের পরস্পরের 
প্রতি বা পৃথিবীর প্রতি আকর্ষণের প্রভাব মোটেই টের পাওয়া যায় না ; অন্যদিকে 
উহ্থাদিগের উপর বিপুলকায় পৃথিবীর আকর্ষণের প্রভাবই সৰ্ব্বদা লক্ষিত হয়। 
মাধ্যাকর্ষণের দ্বিতীয় সুত্র 


একটি বস্তু যতখানি শক্তিতে অন্য একটি বস্তুকে আকর্ষণ করে, দ্বিতীয় বস্তুটি 
ঠিক ততথানি শক্তিতেই প্রথম বস্তুকে আকর্ষণ করে। গাছের ফল যখন মাটিতে 
পড়ে, তখন ফলটি যত জোরে পৃথিবীকে আকর্ষণ করে, পৃথিবী ঠিক তত জোরেই 
ফলটিকে আকর্ষণ করে। ফলের তুলনায় পৃথিবী এত বিপুলকায় যে ফলটি যতখানি 
শক্তিতে পৃথিবীকে আকর্ষণ করে উহাতে কোন কাজই হয় না; অন্যদিকে পৃথিবী 
সেই শক্তিই প্রয়োগ করিয়া ক্ষুদ্ৰ ফলটি আপন বক্ষে টানিয়া লয়। 


মাধ্যাকর্ষণের তৃতীয় সুত্র 


দুইটি বস্তুর মাধ্যাকৰ্ষণ নির্ভর করে উহাদিগের উপাদানসমষটির উপর, 
উপাদানের প্রকৃতির উপর নহে । এক মণ জল যে শাক্ততে অন্যবস্্রকে টানে, ঠিক 
সেইটুকু শক্তি দিয়াই এক মণ তুলা বা এক মণ লোহা অন্ত বস্তুকে টানিয়া থাকে। 


يه 


সুর্যোর ভার ৫৫ 


দুই মণ বস্তুকে দুই মণ শক্তি দিয়া পৃথিবী টানে এবং ওঁ বস্তুটি ছুই মণ শক্তিতে 
পৃথিবীকেও টানে । বিপুলকার পৃথিবীকে দুই মণ টানে বস্তুটি কিছুই করিতে 
পারে না; কিন্তু পৃথিবীর ছুই মণ টানে বস্তুটি পৃথিবীর কেন্্রাভিমুখে ক্রমবর্ধমান 
বেগে আকৃষ্ট হয়। টি 
মাধ্যাকৰ্ষণের চতুৰ্থ সুত্র 

দুইটি বস্তুর মধ্যস্থ ব্যবধান বৃদ্ধি করিলে দেখা যায় যে মাধ্যাকর্ষণের শক্তি 
ব্যবধানের বৃদ্ধির অনুপাতে হ্রাস প্রাপ্ত 23 | দুইটি বস্তুর ব্যবধানের সহিত উহাদিগের 
মাধ্যাকৰ্ষণ শক্তির হাস-বুদ্ধির সম্পর্কের সুত্র আমর| জানি। এই সুত্রান্যায়ী এক 
টন ভার ও পৃথিবীর ভারছয়ের পরস্পরের প্রতি মাধ্যাকৰ্ষণ সাবধানে বিচাঁর করিয়া 
পৃথিবীর ওজন পাগয়া গিয়াছে ৬১০০০১*০০১০৪০)০০০১০০০১৪০)০হ৬টন মাত্র | 
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(5৬ 
সূর্ধ্যের ভার 


এ বিশবর্গা্ডে যত দূরেই কোন বস্তু থাকুক না কেন উহা ব্ৰহ্মাণ্ডের প্রতি 
অণুকে আপন কেন্দ্রের দিকে আকর্ষণ করিবে। নিউটনের বিখ্যাত ফলটির স্থান- 
চাতিতে বিশ্বের প্রতি অণুটিতে টান পড়িয়া থাকিবে ; সেরূপ কোন অতি সুক্ষ যন্তর 
থাকিলে উহাদিগের কম্পনে এ টান নিশ্চয় ধরা পড়িত। এই বিশ্বব্ৰদ্মাণ্ডের প্রতি 
অণুটিকে না কাপাইয়া আমরা একটি অন্গুলিও নাড়িতে পারি না। 

মাধ্যাকৰ্ষণ বিশ্বব্ৰহ্মাণ্ডের একমাত্র অনুশীলন | এই অনুশাসন বলেই 7 
وجري‎ মণ্ডলীর বৃহস্পতির মত বিশালকায় পিণ্ড হইতে আরম্ভ করিয়া অতি 
ক্ষ্দ্ৰাতিক্ষুদ্ৰ প্ৰতি পরমাণুটির বেগ বা গতিপথ নিয়ন্ত্ৰিত করে। মাধ্যাকর্ষণের 
অনুশাসন এমনই দুঢ় ও অপরিবর্তনীয় যে বহু পূর্ব হইতেই OTT প্রতি 
পিগটির স্থান ও গতিপথ হিসাব করিয়া বলিয়া দিতে পার! যায়। এই কারণেই 


পূর্ব হইতেই ial বা দৈনিক জোয়ার ভাটার তীব্রতা মানুষ জানিতে পারে | 


৫৬ ব্ৰহ্মাণ্ড কি প্রকাণ্ড 


চন্দ্রের প্রতি পৃথিবীর আকর্ষণের তীব্রতা হিসাব করিয়া পৃথিবী-পিণ্ডের ভার 
পাওয়া ঘায়। ঠিক্‌ এই ভাবেই পৃথিবীর প্রতি স্থধ্যের আকধণের তীব্রতা হিসাব 
করিয়। স্থধ্য-পিণ্ডের ভার পাওয়া যাইতে পারে। এইরূপে জানিতে পারা গিয়াছে 
যে স্থধ্য পৃথিবীর তুলনায় ৩৩২,০০০ গুণ ভারি। পৃথিবীর পিণ্ডের প্রতি ছটাক 
উপাদানের স্থানে সর্য্যপিণ্ডে প্রায় ৫১৯ মণ উপাদান আছে। ৰ 

স্থধ্যের এইরূপ বিশাল ভারের জন্য উহার আকর্ধণও অতি প্রচণ্ড । ফলে 
হঠাৎ কেহ যদি সৌর পৃষ্ঠে গিয়া উপস্থিত হয়, তাহা! হইলে সে অতি কষ্টে সাড়ে 
তিন সের মাত্র ভার তুলিতে পারিবে এবং ঢিল ছঁড়িলে উহা তিন চারি হাতের 
বেশী দূরে যাইবে না। সৰ্ব্বাপেক্ষ| কৌতুহলকর ব্যাপার-_ মান্য তথায় গিয়া 


সূ্য্যপিণ্ডের প্রচণ্ড আকর্ষণে নিজেই এত ভারি হইয়া উঠিবে যে নিজের বিশাল 
ভারে আপনি চাপা পড়িয়া মারা যাইবে | 


১৭ 
গ্রহের ধৃত উপগ্রহ 


O এই প্রচণ্ড আকর্ষণের ফলে উহার পরিবারস্থ কেহই আপন ইচ্ছামত 
ছুটিয়। পলাইতে পারে না। পূর্বেই বলিয়াছি যে স্থর্ধের মত সৌরমগ্ুলের প্রতি 
অণুপরমাণুটি আপন আপন উপাদান সমষ্টির অনুপাতে প্রতি অণুপরমা থুটাকে 
আকর্ষণ করে। এই অন্গুশাসনের ফলে অতিকায় বৃহস্পতির নিকট দিয়া কোন 
দুঃসাহসী পিণ্ড যাতায়াত করিলেই উহাকে বৃহস্পতি টানিয় লইয়া আপন গণ্ডিবদ্ধ 
করিয়া লয়। তখন এ পিণ্ড আপনার আদি পথ ছাড়িয়া বৃহস্পতি কর্তৃক নিয়ন্ত্ৰিত 
নৃতন পথে ছুটিতে আরম্ভ করে। 

বৃহস্পতির প্রথম ছয়টা উপগ্রহ যে-তলে ( Plane ) বৃহস্পতিকে প্রদক্ষিণ 
করে, শেষ ছুইটাকে এই পথের ঠিক লম্বভাবে প্রদক্ষিণ করিতে দেখা যায়। আটটা. 


গ্রহের ধৃত উপগ্রহ ৫৭ 


উপগ্রহই যদি উহার অর্থজাত হইত তাহা হইলে সকলগুলিই একই *দিকে_ পূর্ব 
হইতে পশ্চিমে বৃহস্পতিকে প্রদক্ষিণ করিত। কিন্তু শেষ দুইটা উপগ্রহ ইহাকে 
উত্তর দক্ষিণে প্রদক্ষিণ করে । এই ব্যাপার দেখিয়া কেহ কেহ বলেন যে এই 
দুইটা উপগ্রহ বৃহস্পতির অঙ্গজাত নহে; বোধ হয় দুইটা অণু-গ্রহ ( Asteroid ) 
আপন পথে ছুটিতে ছুটিতে দৈবাৎ বৃহস্পতির অতি নিকটে গিয়া পড়ায় উহার 


গণ্ডিবদ্ধ হইয় দুইটা উপগ্রহে পরিণত হইয়া থাকিবে | 


১। চন্দ্রের কক্ষ ২। পৃথিবীর কক্ষ ৩। উরণাসের কক্ষ 
৪ । উরণাসের উপগ্রহের কক্ষ ৫ i উরণাসের উপগ্রহ 


শনির শেষ উপগ্রহটী ও নেপচুনের একমাত্র উপগ্রহ্টার গতিপথ 3 প্রকার। ° 
ইহাদিগকে দেখিয়া মনে হয়, এগুলি এ গ্রহ্দয়ের অন্দজাত নহে, অন্ত কোন স্থান 
হইতে আগত। উল্লিখিত উপায়ে ধরা পড়িয়া উহ্বারা উপগ্রহে পরিণত 


হইয়| থাকিবে। 


১৮ ৰ 
শেষ দুইটি গ্রহের আবিষ্কার 


শতবর্ষ পূর্বের উরেনাসকেই পণ্ডিতগণ সৌরমগ্ডলের শেষ গ্রহ মনে করিতেন। 
জ্যোতিষীগণ ari ও জান! গ্রহগুলির মাধ্যাকর্ষণের হিসাব করিয়া উহার কক্ষটী 
স্থির করেন; কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে দেখ! গেল উহার হিসাব-করা পথে উহা! ঠিক- 
মত সকল সময় চলে ন|। ‘ইহাতে তাহাদের সন্দেহ হইল যে, আর কোন গ্রহের 
মাধ্যাকৰ্ষণ বোধ হয় উহার এইরূপ কক্ষভ্রষ্ট হওয়ার কারণ | 
নেপচুন 

দুইটি তরুণ গণিতজ্ঞ_- একজন কেম্বি,জের জে. সি. এডাম্‌স্‌ (J. 0. 
Adams ) নামক ইংরাজ, অন্যজন প্যারিসের ইউ. জে. জে. লেভেরিয়র (U. J. 
J. Leverrier) নামক ফরাসী__উরেনাসের এইরূপ কক্ষ-বিচ্যতির কারণ যেরূপ- 
গ্রহের মাধ্যাকর্ষণে হওয়| সম্ভব, সেইরূপ একটা গ্রহের অস্তিত্ব ধরিয়া লইয়া উহার 
আকার, কক্ষ, ওজন ইত্যাদি কষিয়| বাহির করিলেন। কোন এক বিশেষ দিনে 
এরূপ অজান৷ গ্রহটির আকাশের কোথায় থাকা উচিত তাহাও কষিয়| বাহির করা 
হইল ।.আশ্চর্যোর বিষয় সেই নির্দিষ্ট দিনে আকাশের এ নির্দিষ্ট কোণে দূরবীক্ষণ 


দিয়া লক্ষ্য করিবামাত্র এরূপ একটা গ্রহ দেখিতে পাওয়া গেল। এই গ্রহটী 
বর্তমানে নেপচুন নামে খ্যাত। 


ا . 


নেপচুনের মাধ্যাকৰ্ষণ ধরিয়াও উরেনাসের কষ| পথের সহিত চলা পথের ঠিক্‌ 
মিল পাওয়া গেল না। কিছুদিন পূর্বের এই অমিল ধর! পড়ায় আবার গণিতজ্ঞেরা 
এক অজানা গ্রহের অস্তিত্ব ধরিয়া লইয়| হিসাব করিতে বসিয়া গেলেন অধ্যাপক 


ৰ শেষ দুইটি গ্রহের আবিষ্কার ৫৯ 
পারসিভ্যাল লোয়েল ( Parcival Lowell ) নামক একজন আমেরিকাবাসী 
হিসাব কষিয়া বলিয়া দিলেন কোন্‌ দিন কোথায় এরূপ একটা গ্রহকে দেখিতে 
পাওয়া যাইবে। 

লোয়েল সাহেবের মৃত্যুর পরে পনর বৎসর অনুসন্ধানের ফলে ১৯৩০ সালের 
মার্চ মাসে তাহার কষা পথের নিকটেই একটা গ্রহকে ছুটিতে দেখা গেল । এই 
শেষ গ্রহটার নাম দেওয়| হইল প্ল,টো। 

আমাদের পৃথিবী সূর্য্য হইতে OTT, তাহার ৪০ গুণ দূরে থাকিয়| انه‎ 
আমাদের সূর্যকে দুইশত পঞ্চাশ বংসরে একবার মাত্র প্রদক্ষিণ করিতেছে ৷ তাহা 
হইলে আমাদের ২৫০ বৎসর 3 গ্রহের এক বংসরের তুল্য। ইহা সূর্য্য হইতে 
এতদূরে অবস্থিত যে, 3 গ্রহে জল ও বায়ু থাকিলে জমিয়া কঠিন হইয়া গিয়া 
থাকিবে। 

মাধ্যাকর্ষণের অনুশাসন যে কল্পনা নহে, অতি বাস্তব, তাহার অকাট্য প্রমাণ 
পাওয়| গেল নেপচুন ও AB এরূপ আবিষ্ধারে। এই অন্থশাসনের আর 
একটি প্রমাণ যে, ও বিধি অনুযায়ী কষা পথেই গ্রহ উপগ্রহগুলিকে ছুটিতে দেখ! . 
যায়। এই কারণেই বহু পূৰ্ব্ব হইতেই গ্রহ উপগ্রহ।দির ভবিষ্যৎ গতিপথের বিষয় 
সঠিক বলা চলে। 


১৯ 
জ্যোতিষীর মাপকাঠি 


যেমন দৈধ্য মাপিবার প্রয়োজন হয়, মানুষ তাহার উপযুক্ত মাপকাঠি স্থির 
করে। দৈর্ঘ্য ব| দূরত্ব অল্প হইলে সাধারণতঃ আমরা আদ্গলের প্রস্থ দিয়া মাপি, 
বলি চার আঙ্গুল, পাঁচ আঙ্গুল ইত্যাদি। উহাপেক্ষা ব্যবধান অধিক হইলে বিঘৎ 
বা হাত দিয়া মাপি। তাহাপেক্ষাও বড় হইলে ক্রোশ, যোজনাদি দিয়! দৈখ্য 


৬০ 1 ব্ৰহ্মাণ্ড কি প্রকাণ্ড 


নিরূপণ করি। ইংরাজি হিসাবে ব্যবধান অনুযায়ী ইঞ্চি, ফুট, গজ বা মাইল 
ধরিয়া দূরত্ব মাপা হয় | 

কিন্তু মহাকাশের গ্রহ নক্ষত্রাদির ব্যবধান মাপিতে হইলে এরূপ ক্ষুদ্র মাপ 
কাঠিতে কুলায় না। মাইল-মানদণ্ডে মাপিয়া পৃথিবী হইতে x দূরত্ব দীড়ায় 
প্রায় ৯৩,০০০১০০০ মাইল। এক নক্ষত্র হইতে আর এক নক্ষত্রের ব্যবধান ও 
মানদণ্ডে মাপ! অসম্ভব ব্যাপার হইয়া দীড়ায়। এই কারণে মহাকাশের গ্রহ- 
নক্ষত্রাদির ব্যবধান মাপিতে হইলে নূতন মানদণ্ডের প্রয়োজন | 


জ্যোতিষীর ‘এক’ 


আমরা ধরা পৃষ্ঠে চাপিয়| ce বংসরে প্রায় চক্ৰাকার পথে একবার প্রদক্ষিণ 
করি। এই পথে ছয় মাসে আকাশের একস্থান হইতে ১৮৬,০০০,০০০ মাইল 
দূরে আমর! নিয়মিতভাবে নীত হই ৷ ইহাই হইল পৃথিবীর উপবৃত্তীয় কক্ষপথের 
দুইটা বিন্দুর দূরতম ব্যবধান। পৃথিবী-কক্ষের পরিবর্তন না হওয়া পর্য্যন্ত এই 
ব্যবধানের হ্রাসবৃদ্ধি ঘটবার কোন সম্ভাবনা নাই। জ্যোতিষীগণ এই নিৰ্দিষ্ট 
ব্যবধানকে (১৮৬,০০০,০০০ মাইল) মাপকাঠি ধরিয়। মৌরমগুলের 
এই উপগ্রহাদির দূরত্ব নিৰ্ণয় করেন। এই ১৮৬,০০০,০০০ মাইল দীর্ঘ মাপকাঠিকে 
তাঁহার! astronomical unit বা জ্যোতিষীর “এক” ধরেন। 

ক্রমশঃ জ্যোতিষবিগ্ভার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে দেখা গেল যে, এক নক্ষত্র হইতে 
অন্য কোন নক্ষত্রের ব্যবধান মাপিবার সময় এই মানদণ্ডও অতি ক্ষুদ্র বলিয়া মনে 
হয়। তখন নৃতন মাপকাঠির খোজ পড়িল। দূরত্বের বিশালতা অনুযায়ী বিশাল 
মাপকাঠির প্রয়োজন হয়। 
আলোক-বৎসর (11917659275 ) 

আলোক এক সেকেপ্ডে প্রায় ১৮৬,০০০ মাইল ছুটে। তাহা হইলে এক 
বৎসরে আলোক ১৮৬,০০০ ১৩৬৫১২৪১৫৬০ ১৫৬০ মাইল ছুটিবে। এই 
কল্পনাতীত দূরত্বকে. এক মাপকাঠি ধরিয়া ব্ৰহ্মাণ্ডের দূরত্ব নিরূপণ করা হয়। এই 


নক্ষত্র ৬১ 


দূরত্বকে আলোক-বৎমর ( Lightyear ) বলে। এই মাপকাঠি অনুযায়ী ভ্যান্‌ 
ম্যানেন্‌ (Van Mannen ( নামক নক্ষত্রের পৃথিবী হইতে দূরত্ব মাত্র আট 
আলোক-বৎসর। তবে মহাকাশে এমন নক্ষত্রও TG নহে, ফেব্থান হইতে 
আলোক আসিতে ৫০,০০০ বংসর লাগে। এরূপ ক্ষেত্রে এরূপ কল্পনাতীত দীর্ঘ 
মাপকাঠির প্রয়োজন । | 


২০ 
নক্ষত্ৰ 
(ক) গড়ে ভার 
সহস্ৰ সহস্র কোটি নক্ষত্রের মধ্যে আমরা এতক্ষণ মাত্র স্থধ্যের বিষয়ই কত- 


কাংশ বলিলাম। মহাকাশের বিরাট গর্ভে, আমাদের দূরতম গ্রহ গ্লুটো হইতে 
কল্পনাতীত দূরে__-সৌরমণ্ডলের গণ্ডি হইতে বহুদূরে, স্থধ্যেরই মত 579 অসংখ্য 


- ছোট বড় পিণ্ড দেখিতে পাওয়া! যায়। উহারা এত দূরে আছে যে উহাদিগের 


গ্রহ উপগ্রহাদি আছে কিন! বুঝিবার উপায় নাই। 
কিন্তু লক্ষ্য করিলে একটা বিষয় ধরা পড়ে। মহাকাশের কোন কোন স্থানে 
একাধিক নক্ষত্র এক অপরের সঙ্গ ত্যাগ করিয়া ছুটিয়| পলায় না, সৰ্ব্বদাই একটি 
দলে থাকিতে দেখা যায়। সৌর-পরিবারতুক্ত গ্রহ উপগ্রহাদির মত মাধ্যাকৰ্ষণ 
বশে এক অপরের সঙ্গ ছাড়িয়| চলিয়া যাইতে পারে না, এইরূপ সিদ্ধান্ত অমূলক 
হইবে না। 
এরূপ নক্ষত্রগুলিকে মনে হয় যেন উহারা মহাকাশের অনন্ত দেশের একাংশে 
গিয়| একটি উপনিবেশ গড়িয়া তুলিয়াছে। এইরূপ একটি উপনিবেশ আমাদের 
সৌরমগুলের অতি নিকটেই দেখিতে পাওয়। যায়। এই উপনিবেশটি তিনটি 


তারকায় গঠিত--একটি অতি স্ল'ন ও দুইটি উজ্জল | 


৬২ ব্ৰহ্মাণ্ড কি প্রকাণ্ড 


মহাকাশের বহুস্থানে দুইটি নক্ষত্রকে এক جمد‎ দেখিতে পাওয়া যার । এইরূপ 
যুগ নক্ষত্র এক অপরকে অবিরাম প্রদক্ষিণ করিতেছে। ইহাদিগের এক অপরের 
প্রতি আসক্তি দেখিয়| মনে হর, মাধ্যাকৰ্ষণ বশেই কেহ কাহাকেও ত্যাগ করিয়া 
যাইতে পারিতেছে না। চ্যোতিধী এইরূপ কয়েকটি ক্ষেত্রে একটি নক্ষত্রের 
অপরটির চতুর্দিকে ঘুরিতে হইলে কতখানি মাব্যাকর্ষণ শক্তির প্রয়োজন, তাহা 
কষিয়| নক্ষত্র দুইটির ভার বাহির করিয়াছেন | 
গণনার ফলাফল বড় মজার । আমাদের সুর্যের আকারের অনুপাতে উহা- 
দিগের ভার গড়ে সাধারণ বলিয়াই বোধ হয়। একটি দলে চারিটি নক্ষত্র ( 27 
Canis Majoris ) দেখিতে পাওয়া যায়; এই নক্ষব্র-চতুষ্টয়ের মিলিত ওজন 
সুর্যের সহস্ৰগুণ বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু এইরূপ বিপুলভার নক্ষত্রের সংখ্যা খুবই 
- অল্প। সুর্যের দশগুণ ভারি নক্ষত্রও অতি দুর্লভ, এবং স্তর্যের এক দশমাংশ ভারি 
নক্ষত্র খুব কম দেখিতে পাওয়। যায় । মোটামুটি মনে হয়, নক্ষত্রগুলি গড়ে প্রায় 
আমাদের স্ধ্যেরই মত ভারি | by 


(খ) প্রভা 


নক্ষত্রগুলির ভারে বিশেষ প্রভেদ ধরা পড়ে না, কিন্তু উহাদিগের প্রভায় 
অসম্ভব তারতম্য দেখ! যায়। عم‎ আকাশের সর্ববাপেক্ষ। দীণ্তিময় নক্ষত্র । 
ইহারই সহচররূপে যে নিশ্রভ তারকাটি দেখিতে পাওয়া যায়, উহা সিরিয়সের 
তুলনায় মাত্র এক-অযুতাংশ প্রভাময়। ফলে সিরিয়সের ওজ্জল্যের মধ্যে এই ম্লান 
নক্ষত্রটি সর্ববদ এমন ভাবে মিলাইয়া আছে যে ১৮৬২ খৃঃ পর্যান্ত ইহ। কাহারও 
চক্ষেই পড়ে নাই ١ ইহা সিরিরসের মাধ্যাকৰ্ষণ বশে উহাকে ক্রমাগত প্রদক্ষিণ 
করিতেছে, সেই জন্য উহা! 5553 নিকটেই,আছে বলিতে হইবে । অতএব 
লুন্ধকের ( Sirius ) সহচরটি উহা অপেক্ষা দূরে আছে বলিয়| এত নিশ্রভ দেখায় 
না; উহা নিজেই নিষ্প্ৰভ বলিয়া নিশ্রভ দেখায় । 


উজ্জল সরম| বা প্রোপিয়ম ( Procyom) নামক তারকাটির সহচরটি মাত্র 


নক্ষত্র ৬৩ 
উহার একলক্ষাংশ দীপ্তি দেয়। এইরূপ প্রধান তারকার সহিত উহার সহচরের 
আলোর বিষম প্রভেদ প্রায়ই ধরা পড়ে। 

সাধারণতঃ দুইটি নক্ষত্রের দূরত্ব জান। না থাকিলে উহাদিগের দীপ্তি আমরা 
তুলনা করিতে পারি ন৷ ৷ (কোন তারকা দূরত্বের জন্য কতখানি ম্লান দেখাইতেছে 
জানা না থাকিলে উহার প্রভার ঠিক তীব্রত| ধরা পড়ে না। 


এক ফুট দূরে আলোর উৎস থাকিলে প্রতি বর্গ ইঞ্চি যতটুকু আলো পাওয়া 
যাইবে, ছুই ফুট দূরে মাত্র উহার এক চতুৰ্থাংশ আলো প্রতি বর্গ ইঞ্চিতে 
পৌছিবে ; তিন ফুট দূরে থাকিলে প্রতি বর্গ ইঞ্চি উহার এক নবমাংশ আলো 
পাইবে ৷ এইরূপে আলো বা বিকীর্ণ তেজের তীব্রতা দূরত্বে হ্বাস-বৃদ্ধির সহিত 
বাড়ে বা কমে। 

একটি মোমবাতির ( Candle power) আলোর তুলনায় ধরাপৃষ্ঠের 
সৌরালোকের তীব্রতা! মাপিয়| CT দূরত্বের (৪২,৯০০,০০০ মাইল) সহিত 
হিসাব করিলে দেখা যায় সুর্য ৩,০০০,০০০১০০০১০০০১০০০১০০০১০০০১০০ ০১০০৩ 
মোমবাতির মত আলে দেয়। 

লুব্ধক ( Sirius ) স্থধ্যের পাচলক্ষ গুণ দূরে আছে। সুর্য হইতে আলোক 
পৃথিবীতে আসিতে প্রায় আট মিনিট লাগে, جه‎ হইতে আলো আসিতে আট 
বহ্সরেরও অধিক সময় লাগে। , 

লুব্ধকের দীপ্তি স্থধ্যের ছাব্বিশ গুণ। ইহার বিকীর্ণ তাপও তদ্ৰপ। আজ 
যদি হঠাৎ স্থধ্যের স্থান লুন্ধক গ্রহণ করে, তাহা হইলে আমাদের পার্থিব হিম- 
মণ্ডলের শেষ বরফটুকুও দেখিতে দেখিতে গলিয়া, ফুটিয়| বাষ্পে পরিণত হইয়া 


৬৪ ব্ৰহ্মাণ্ড কি প্রকাণ্ড 


আকাশে মিলাইয়া যাইবে এবং ধরাপৃষ্ঠের প্রাণের স্ৰোত এক নিমেষে শুকাইয়া 
যাইবে । উহার নিশ্রভ সহচরটির আলো! সুর্যের এক বিংশাংশের তুল্য ١ এইটা 
যদি স্যর স্থান গ্রহণ করে, তাহ! হইলে ধরাপৃষ্টের নদ, নদী, হুদ, সমুদ্রগুলি, 
এমন কি উগ্রতপ্ত সাহারার বক্ষ দেখিতে দেখিতে জমিয়া শু কঠিন বরফে 
পরিণত হইবে এবং আমাদের বায়ুমণ্ডল জমির তরল আকার ধারণ করিবে | 

আমাদের জান| নক্ষত্রগুলির মধ্যে উলফ, ৩৫৯ (Wolf 859) নামক নক্ষত্ৰটি 
স্লানতম। উহা লুব্ধকের A সহচরটির আলোর একশতাংশ মাত্র আলো দেয়। 
অন্থদিকে এস. ডোরাডাস্‌ ( 8. Doradus ) নক্ষত্রটি উজ্জলতম | এই জাতীয় 
নক্ষত্রগুলির আলোর তীব্ৰত| তরদ্দাকারে বাড়ে ও কমে। ইহা উজ্জলতম অবস্থায় 
আমাদের স্থধ্যের পাচলক্ষগুণ আলো দেয়। ইহা হইতে এক মিনিটে যতখানি 
আলো বিশ্বে ছড়ায়, আমাদের স্থধ্যে এক বৎসরে তত পরিমাণ আলো! দেয়। 
হঠাৎ যদি আমাদের স্থধ্য এইরূপ উগ্র 6 ধারণ করে, তাহা হইলে এক নিমেষে 
আমাদের পৃথিবী তাহার আশ্রিত সার! জীবকুল লইয়৷ বাষ্পে পরিণত হইবে 
আমাদের স্বর্য্যকে একটি মোমবাতি ধরিলে, এস. ডোরাডাসের সহিত এক শক্তি- 
শালী সন্ধানী আলোর ( searchlight ) এবং উলফ, ৩৫৯-এর সহিত একটি 
জোনাকী পোকার তুলন! কর! চলে। 
গে) বর্ণ 

যাহারা ফটোগ্ৰাফ. তোলেন তাহার! ভাল করিয়াই জানেন যে ছবিতে লাল 
রং কাল হইয়াই দেখ! দেয় এবং নীল রং সাদা হইয়া ফুটিয়া উঠে। এই অদ্ভূত 
বর্ণ-বিভ্রাট বিচার করিতে গিয়া দেখা গেল যে ক্যামেরা আমাদের চক্ষুর তুলনায় 
যেমন নীল রং সম্পর্কে পক্ষপাতী, ঠিক তেমনি লাল রং সম্পর্কে উদাসীন ৷ ক্যামেরা 
দিয়া মহাকাশের ছবি তুলিলে এইরূপ বর্ণ-বিভ্রাট ঘটে | : 

মহাকাশের যে কোন অংশের ফটোগ্ৰাফ লইলে ছবিতে কতকগুলি নক্ষত্র 
অসাধারণ দীপ্তিম ও কতকগুলি অতিশয় স্নান হইয়া ফুটিয়া উঠে। নক্ষত্রগুলি 
নানা বর্ণের বলিয়া এইরূপ ঘটে। কতকগুলি নক্ষত্র উজ্জল নীল, কতকগুলি বা 


1 
এ 


| 
1 
| 


নক্ষত্র ৬৫ 


সাধারণ অপেক্ষ। রক্তবর্ণ। ক্যামেরা রক্তবর্ণের প্রতি অত্যন্ত উদাসীন হওয়ায় 
এগুলি অতি শ্রানরূপে ফুটিয়া উঠে, কিন্তু নীল নক্ষত্রগুলির প্রতি অত্যন্ত পক্ষপাতী 
হওয়ায় এগুলি উজ্জলরূপে দেখা দেয়। মানুষ যে পক্ষপাতিত্ব দোষের জন্য 
অনেক ভুল করে ও ভূল বোঝায়, ঠিক্‌ সেইরূপ ক্যামেরাও পক্ষপাতিত্ব 
দোষের জন্য ভূল করে এবং আমাদিগকে ভুল বোঝায়। কালপুরুষ ( Orion ) 
নক্ষত্রপুপ্জের মধ্যে আল্ফা ( Alpha ) নামক নক্ষত্রটি নগ্রচক্ষে বেশ উজ্জল 
দেখায় । এইটি মহাকাশের দ্বাদশটি অত্যুজ্জল নক্ষত্রের মধ্যে অন্যতম। ইহার 
রং গাঢ় রক্তবর্ণ, সেই জন্য ফটোগ্রাফে দেখায় অতি নিশ্রভ। এ নক্ষত্ৰপুঞ্জের 
আরও তিনটি নক্ষত্র নগ্নচক্ষে অতি Amis দেখায়, কিন্তু ইহাদের বর্ণ নীল 
বলিয়! ছবিতে উজ্জল তারকারূপে ইহারা ফুটিয়া উঠে। 

ক্যামেরার পক্ষপাতিত্ব দোষ কিন্তু শাপে বর হইয়৷ দীড়াইয়াছে। নগ্রচক্ষে 
দেখ। রূপের সহিত ফটোগ্রাফের ছবির তুলনা করিয়া আমরা নক্ষত্রের আসল 
রং বলিয়| দিতে পারি। অন্যান্য উপায়েও নক্ষত্রের রং জানিতে পারা যায়। 
অন্তান্ত উপায়ে জান| নক্ষত্রের রংএর সহিত উল্লিখিত উপায়ে জান| রংএর অদ্ভুত 
মিল দেখিতে পাওয়| যায়। 
(ঘ) তাপমাত্র 

নক্ষত্রগুলি এইরূপ বিভিন্ন বর্ণের হইবার কারণ কি? কর্মকার লৌহখণ্ড 
তাতাইবার সময় লক্ষ্য করিয়া থাকিবে যে লৌহখগ্ডের তাপমাত্রা বৃদ্ধির সহিত 
উহাতে ক্রমশঃ নান। বর্ণ দেখা দিতেছে | প্রথমে ফিকে লাল, তাহার পর গাঢ় 
লাল, তাহার পর হরিদ্রা, তাহার পর উহা প্রার শ্বেত বর্ণ ধারণ করে। তাপের 
মাত্রাবৃদ্ধির সহিত উহার বর্ণেরও পরিবর্তন ঘটিতে থাকে | 

কারখানার চুলীর তাপমাত্র৷ নিরূপণ করিতে হইলে উহা! রং দেখিয়া প্রথমতঃ 
ঠিক করিতে হয়। সামান্য লাল আভায় এক তাপমাত্রা, ফিকে লালে আর এক, 
গাঢ় লালে তদপেক্ষ৷ তীব্র তাপমাত্রা নির্দেশ করে | তাপমাত্রার ধাপে ধাপে বর্ণেরও 
পরিবর্তন ঘটিতে থাকে বলিয়| বর্ণ দেখিয়া তাপমাত্রা নিরূপণ করা৷ সহজ। চুলীর 

৫ 


৬৬ ব্ৰহ্মাণ্ড কি প্রকাণ্ড 


অগ্নিশিখ| রংএর বিচার করিয়। চুলীগর্ভের তাপমাত্রা জানিবার যন্ত্র উদ্ভাবিত 
হইয়াছে | 

ঠিক এইরূপ উপায়েই জ্যোতিষীগণ নক্ষত্রের তাপমাত্রা জানিতে পারেন। 
নক্ষত্রগুলির মধ্যে তাপমাত্রা্গ্বারী কোনটি অন্জ্জল লাল, কোনটি হরিদ্রা বর্ণ, 
কোনটি শুভ্র, কোনটি উজ্জল নীল, আবার কোনটি বা বেগুনী দেখায়। লাল 
নক্ষত্ৰগুলি সৰ্বাপেক্ষা শীতল, মাত্র ১৪০০* ডিগ্রি সেটটিগ্রেড (এই মানদণ্ডে 
১০০ ডিগ্রি তাপে জল ফোটে ); তাহার পর হরিদ্র। বর্ণের নক্ষত্রগুলির তাপ- 
মাত্র! প্রায় ২৮০০ ডিগ্রি সেট্িগ্রেড । আমাদের স্থধ্যের মত বর্ণের নক্ষত্ৰগুলির 
তাপমাত্র। ৫৫০০ ডিগ্রি সেটিগ্রেড। সর্বাপেক্ষা তপ্ত নক্ষত্রগুলির তাপমাত্রা 
প্রায় ৭০,০০০ ডিগ্রি কারেণহাইট (এই মানদণ্ডে জল জমিয়া বরফ হয় ৩২ 
ভিগ্রিতে এবং জল ফুটে ২১২ ভিগ্রিতে ) | 


(৬) আকার 


২৫৫০ ডিগ্রি হইতে ৭০,০০০ ডিগ্রি ফারেনহাইট পর্যন্ত যে তাপমাত্রা, উহার 
অধিকাংশ আমাদের ধারণাতীত। ছুই একটা উদাহরণ হইতে এরূপ তীব্র তাপের 
কিঞ্চিৎ ধারণা হইতে পারে । ৭০,০০০ ডিগ্রি তপ্ত এক বর্গ ইঞ্চি স্থান হইতে 
যে পরিমাণে তাপ বিকীর্ণ হয়, উহ! বান্দীয় শক্তিতে রূপান্তরিত করিলে উহার 
সাহায্যে ৬০,০০০ টনের একটি অতিকায় জাহাজ সমুদ্র পারাপার করিতে পারে। 
অন্য পক্ষে ২৫৫০ ডিগ্রি তপ্ত এক বর্গ ইঞ্চি হইতে যে পরিমাণে তাপ 
পাও়। যায় উহার দ্বারা একটি জেলে ডিদ্দিও নড়াইতে পার! যায় ন|। . এইরূপ 
তথ্য এক বর্গ ইঞ্চি ভূমি হইতে যে পরিমাণ তাপ বিকীর্ণ হয়, উহার তিন লক্ষ গুণ 
তাপ ৭০,০০০ ডিগ্রি তপ্ত এক বর্গ ইঞ্চি ভূমি হইতে পাওয়া যায়। অতএব যদি 
এরূপ অল্প তপ্ত নক্ষত্রকে উল্লিখিত অতি তপ্ত নক্ষত্রের সমান তাপ বিকীরণ 
করিতে হয়, তাহা হইলে পূৰ্ব্বোক্তের তাপ-বিকীরণ-ভূমি শেষোক্তের তিন লক্ষ 
গুণ হওয়া প্রয়োজন | 


নক্ষত্ৰ ৬৭ 


এই সিদ্ধান্ত হইতে মনে হয় নক্ষত্রগুলির আকার নানা প্রকারের । অল্প লাল 
কোন নক্ষত্রের যদি সাধারণ ওজ্জল্য দেখা যায় তাহা হইলে বুঝিতে হইবে উহার 
আকার অতি বিশাল; কেননা অল্প লাল নক্ষত্রের পৃষ্ঠ হইতে উজ্জল আলো 
পাইতে হইলে উহার তেজ-বিকীরণ-ভূমি অতি বিশাল হওয়া! প্রয়োজন । পূর্বোক্ত 
কালপুরুষ নক্ষত্রপুঞ্জের TEY নক্ষত্রটি দেখিতে রক্তাভ, কিন্তু উহা সুর্য্যের ছয় 
হাজার গুণ তেজ বিকীরণ করে। ইহ। রক্তাভ, অথচ সুধ্য দেখিতে অত্যুজ্জল। 
অতএব ইহাকে স্থধ্যের ছয় হাজার গুণ তেজ বিকীরণ করিতে হইলে, সৌরপুষ্ঠের 
ছয় হাজার গুণের বহুগুণ বিকীরণ-ভূমি ইহার থাকা৷ উচিত। 

কাল-পুরুষ নক্ষত্রপুণ্জের আল্‌ফ| নক্ষত্রের রং দেখিয়া আমরা উহার তাপমাত্রা 
নির্ধারণ করিতে পারি। দূরবীক্ষণে ধর! আলোর বিচারে উহার পৃষ্ঠের প্রতি 
বর্গ ইঞ্চি হইতে বিকীর্ঘ তাপের পরিমাণ জানিতে পারা ঘায়। প্রথমটি হইতে 
নক্ষত্রের সমষ্টি তাপ এবং দ্বিতীয়টি হইতে উহার প্রতি বর্গ ইঞ্চির তাপ পরিমাণ 
জানিতে পারায় উহার সারা পৃষ্টের ক্ষেত্ৰফল--এককে অপর দিয়| ভাগ দিয়া__জানা = 
খুবই সহজ। পৃষ্ঠের ক্ষেত্রফল জান৷ থাকিলে উহার আকার নিরূপণ করা অতি 
সহজ। অন্য আরও ছুই একটি উপায়ে আকার নিরূপণ করিয়া একই ফল পাওয়ায় 
বর্ণ সাহায্যে আকার নিরূপণের নিভু লতা প্রমাণিত হয়। 

এইরূপে নক্ষত্রগুলির আকার নিরূপণ করিয়া উহাদিগের বৈচিত্ৰ্যে স্তম্ভিত 
হইতে হয়। ভ্যান্‌ ম্যানেন নক্ষত্রটির আকার আমাদের পৃথিবীর মত। এইটি 
বোধ হয় জানা নক্ষত্রগুলির মধ্যে ক্ষুদ্ৰতম । অন্তপক্ষে কালপুরুষ-আলফার 
ভিতরে আমাদের সূর্যের মত কোটি কোটি পিণ্ড ধরিতে পারে। 


২১% 
নক্ষত্রের শ্রেণীবিভাগ 


সাধারণের দৃষ্টিতে মনে হয় মহাকাশের ক্ষুদ্ৰ বৃহৎ অসংখ্য নক্ষত্রগুলিকে বহু 
শ্রেণীতেই ভাগ কর চলে, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তাহ! নহে। জ্যোতিষীগণ এই 
অসংখ্য নক্ষত্রগুলিকে তিন শ্রেণীতে ফেলিয়াছেন £ (১) শ্রেতবর্ণ বামন ( White 
Dwarfs ), (২) ক্রমবদ্ধ সাধারণ ( Main sequence stars ), (৩) রক্তবর্ণ 
অতিকায় ( Red Giants ) | 

পূৰ্ব্বেই তোমরা পরমাণুর গঠন* সম্পর্কে কিছু পড়িরাছ। পরমাণুর কেন্ত 
থাকে গুরু অংশ এবং উহাকে বেড়িয়। বেড়িয়া অবিরাম ছুটিতে থাকে কতকগুলি 
লঘু বীজ। এই লঘু বীজগুলি কেন্দ্রের গুরু অংশের তুলনায় প্রায় ভারহীন 
বলিলেই চলে। এক একটি পরমাণু অনেকাংশে আমাদের সৌরমগুলের মত। 
সূর্য্য থাকে কেন্দ্রে এবং উহাকে বেড়িয়া বেড়িয়া উহার তুলনায় অতি লঘু গ্রহগুলি 
অবিরাম ছুটিতেছে। 

আমাদের পৃথিবীর মত উত্তপ্ত স্থানে পরমাণুর গুরু কেন্দ্রের আকর্ষণ কাটা ইয়। 
লঘু বীজগুলি ছুটির পলাইতে পারে না; ফলে পরমাণুগুলির গঠনে কোনই 
পরিবর্তন ঘটে না। কিন্ত সূর্যের পৃষ্ঠদেশের প্রচণ্ড উত্তাপের ফলে পরথাণুযগুলের 
দূরতম লঘু বীজগুলি কেন্দ্রের বাধন কাটাইয়| চুটিয়া পলার। সৌর কেন্দ্রের 
অধিকাংশ লঘু বীজগুলিই এরূপ ভাবে উহাদিগের কেন্দ্রের বাধন হইতে মুক্তি 
পায়; থাকে মাত্র পরমাণুর কেন্দ্ৰে দুইটি লঘু বীজ। এই দুইটির উপর 
পরমাণুযগুলের গুরুবীজপুঞ্জের আকর্ষণ এমনই দৃঢ় যে, সৌরকেন্দ্রের চারি কোটি 
ডিগ্রি উত্তাপেও উহ। শিথিল হয় না। 


* “TES কথা” দেখ। 


নক্ষত্রের শ্রেণীবিভাগ ৬৯ 


শ্বেতবর্ণ বামন শ্রেণী ( White Dawarfs ) 
নক্ষত্রগুলির মধ্যে এমন বহু নক্ষত্র আছে বেগুলির কেন্দ্রদেশের উত্তাপ সৌর- 
কেন্দ্রের উত্তাপের দশ গুণ, বিশ গুণ এমন কি পঞ্চাশ গুণ এই প্রচণ্ড উত্তাপে 
কোন পরমাগুযগুলের কেন্দ্ৰীয় গুরুবীজপুগ্জই উহার চতুৰ্দ্দিকে ভ্ৰাম্যমান লঘু 
বীজগুলিকে ধরিয়া রাখিতে পারে না! এইরূপ অবস্থায় কেন্দ্রীয় গুরুবীজের 
আসক্তি শিথিল হইয়া পড়ার চতুৰ্দ্দিকে নিয়মিত ভ্ৰাম্যমান লঘু বীজগুলি ছুটিয়| যে 
যে-দিকে পারে বাহির হইয়া পড়ে। এইরূপ প্রচণ্ড উত্তপ্ত নক্ষত্রের কেন্দ্ৰদেশে 
প্রতি পরমাণুটি সম্পূর্ণ ভাঙ্গিয় পড়ে বলিয়া এ স্থানে পরমাণু কণা বিনা আর 
কিছুই দেখিতে পাওয়া যায় না। কেন্দ্ৰীয় গুরুবীজপুঞ্জের বন্ধন শিথিল হওয়ায় 
° এই পরমাণুকণাগুলি কোন শৃঙ্খল! বা অনুশাসনের বাধ্য নহে। পরমাণু সমাজে = 
একট। বিরাট বিশৃঙ্খলা দেখা দেয় এবং গুরু ও লঘু বীজগুলির খেয়াল মত 
ছুটোছুটির ফলে একট! একাকার মেলাভাবের স্ষ্টি হয়। একের মেলাতেই 
জড়ের আদিরূপ দেখিতে পাওয়| যায়। আমাদের পৃথিবীতে কিন্তু জড়ের এই 
আদিরূপ দেখিতে পাওয়া সম্ভব নহে। 
পূর্বেই বলিয়াছি পরমাণুমণ্ডল ও সৌরমও্লের অনুশাসন প্রায় এক ৷ সৌর 
মণ্ডলের কেন্দ্ৰীয় সূর্য্য হইতে দূরে দূরে থাকিয়া যেমন ভ্রাম্যমান গ্রহগুলি IRF 
অবিরাম প্রদক্ষিণ করে, ঠিক সেইরূপ পরমাণুয়গুলের কেন্দ্রীয় গুরু পুরুষবীজকে 
আকারের অনুপাতে বহু দূরে দূরে থাকিয়া, লঘু স্ত্ৰীবীজগুলি অবিরাম প্রদক্ষিণ 
করে। পুরুষ ও স্ত্রী বীজগুলির আকারের অনুপাতে উহাদিগের পারস্পরিক 
ব্যবধান বহুগুণ অধিক। 
এই ব্যবধান মহাশূন্য আকাশে জুড়িয়া আছে। এই অতি সুক্ষ্ম পরমাণু 
মণ্ডলের তুলনায় আমাদের ইন্দ্ৰিযগুলি এত স্থূল যে পরমাণুমগুলের গুরু ও লঘু 
বীজগুলির মধ্যে ব্যবধানের ফাক কিছুতেই ধরা পড়ে না। 
প্রচণ্ড তপ্ত নক্ত্রকেন্দ্রে পরমাণুগুলি আসক্তির অভাবে ভাঙ্দিয়৷ চুরিয়। পড়ায় 
উল্লিখিত পরমাণুমগুলের গুরু ও লঘু বীজগুলির মাঝের ফাক আর থাকিতে পায় 
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না। নক্ষত্রের পদার্থ সমষ্টির বিরাট চাপে চূৰ্ণাকৃত পরমাণুকণাগুলি কেন্দ্রে গিয়া 
ঠাসাঠাসিভাবে জমা হয়। ফলে অতিকায় নক্ষত্র ক্ষুদ্রকায় বামনে পরিণত 
হয়। 

প্রথমতঃ, কেন্দ্রের প্রচণ্ড উত্তাপে পরমাণুমণ্ডল ভাঙ্গিয়া পড়ে। তাহার পর 
অন্থশাসনের অভাবে গুরু পুরুষ ও লঘু স্ত্ৰীবীজগুলির মধ্যে শৃঙ্খলিত বিশাল 
ব্যবধান আর থাকে ন।। ইহার পর অতিকায় নক্ষত্ৰগুলির বিরাট ভারে পরমাণু 
কণাগুলি কেন্দ্রে অতিশয় ঘনভাবে জম| হয়। এইরূপ ব্যবস্থার ফলে অতিকায় 
নক্ষত্র ক্ষুদ্রকায় বামনে পরিণত হয়। আকারে আমাদের পৃথিবীর মত ভ্যান্‌ 
ম্যানেনের নক্রত্রটি এইরূপ শ্রেণীর একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ 

লুন্ধকের সহচরটি এইরূপ একটি বামন 51د‎ আকারে ইহা পৃথিবীর 
ত্রিশগুণ, কিন্ধ ইহার উপাদান সম পৃথিবীর তিন লক্ষগুণ ; অতএব ইহা! পৃথিবীর 
তুলনায় দশহাজার গুণ ঘন। আমরা পৃথিবীতে যদি এইরূপ ঘনভাবে আমাদের 
জিনিষ রাখিতে পারিতাম তাহ! হইলে ঘনিব্যাগের মধ্যেই বিশহাজার মণ চাউল 
রাখ| সম্ভব হইত। 


এই জাতীর নক্ষত্ৰগুলির পদার্থ সমষ্টি অতি ঘন হওয়ায় ক্ষুদ্রকায় বামন 
নক্ষত্রের প্রতি-হুচাগ্ৰভূমি হইতে অতি তীব্র তেজ বিচ্ছুরিত হয়। অতিকায় 
নক্ষত্রের বিশাল পৃষ্ঠদেশ হইতে যে অপরিমেয় তেজপুঞ্জ বিকীর্ণ হইত, উহাই 
বামন নক্ষত্রের অল্প পরিসর পৃষ্ঠ হইতে বিকীর্ণ হওয়ায় উহার প্রতি-সুচ্যগ্র ভূমি 
হইতে অতি তীব্র তেজ বিচ্ছুরিত হয়। ফলে বামন নক্ত্রগুলি তীব্র 
জ্যোতিন্মান দেখায়। আকারে ক্ষুদ্র বলিয়া বামন এবং প্রচণ্ড عه‎ বলিয়া 


শ্বেতবর্ণ ; উভয় কারণের জন্য এই জাতীয় নক্ষত্রের নাম রাখা হইয়াছে খ্বেতবর্ণ 
বামন। 


ক্রমবদ্ধ শ্রেণী ( Main sequence stars ) 
পূৰ্ব্বেই বলিয়াছি যে সৌরকেন্দ্রের পরমাণুমগুলের কেন্দ্ৰীয় বীজের অনুশাসন 
শিথিল হওয়ায় অধিকাংশ লঘুবীজগুলি মুক্তি পাইয়| নিজের খেয়াল মত ছুটাছুটি 
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করে। দুইটি মাত্র লঘুবীজ তখনও গুরুবীভকে প্রদক্ষিণ করিতে থাকে। 
এইরূপে পরমাণুমণ্ডল আংশিক ভাবে ভাঙ্গিয়া পড়ায় পদার্থ সমষ্টি ঘনতর আকার 
গ্রহণ করিলেও শ্বেতবর্ণ বামনের মত ঘনতম হইতে পায় না। আমাদের স্থধ্য 
এই জাতীয় নক্ষত্রের সুন্দর উদাহরণ | 

মহাকাশের সংখ্যাতীত নক্ষত্রগুলির শতকর| আশীটি এই শ্ৰেণীভূক্ত বলিয়া 
বোধ হয়। এই শ্রেণীর নক্ষত্রগুলির কেন্দ্রের উত্তাপ সৌরকেন্দ্রের উত্তাপের মত; 
ফলে স্থানে পরমাণু মণ্ডলের কেন্দ্রীয় গুরুবীজের চতুদ্দিকে দুইটি মাত্র লঘুবীজ 
প্রদক্ষিণ করিতেছে। এ স্থানের নক্ষত্রের পদার্থ সমষ্টি বেশ ঘনভাবে সঙ্জিত। 
আমাদের সৌরমণ্ডলের বুধ ও শুক্র ব্যতীত অবশিষ্ট গ্রহগুলি, হঠাৎ যদি স্র্য্যের 
মাধ্যাকৰ্ষণ শিথিল হওয়ায় মুক্তি পায়, তাহা হইলে বিস্তৃত সৌরমণ্ডল যেরূপ 
সঙ্কুচিত ও ঘন আকার ধারণ করিবে, এ সকল নক্ষত্রে পরমাণুমণ্ডল ভাঙ্গিয়া পড়ায় 
প্রায় এরূপ অবস্থ। ঘটে । এই শ্রেণীর নক্ষত্রগুলি প্রায় আকারে এক; শ্বেতবর্ণ 
বামন নক্ষত্র অপেক্ষা বড় বটে, তবে অতিকায় নহে। 


এই শ্রেণীভুক্ত নক্ষত্ৰগুলি আকারে প্রায় এক হইলেও উহ্বাদিগের বর্ণ ও ৰ 
ভারের বৈচিত্রের সংখ্যা হয় না। সৌরলোকের বর্ণছত্রে ( spectrum ) যে 
অসংখ্য রংএর মেলা চোখে পড়ে, এই শ্রেণীভুক্ত নক্ষত্রগুলির বর্ণে তাহার 
কোনটিরই অভাব হয় না। মরা লাল হইতে 5138 করিয়া উজ্জল ভায়লেট 
পৰ্য্যন্ত সকল রংই দেখিতে Atel যায়। উহাদিগের ওজনগুলিও ক্রমবর্ধমান 
সারিতে সাজান চলে | 


ইহাদিগকে ক্রমবর্ধমান ভার অনুযায়ী সাজাইলে একটি অতি অদ্ভুত ব্যাপার 
চোখে পড়ে। ক্ৰমবৰ্ধমান ভার অনুযায়ী সাজাইলে দেখা যায় যে নক্গত্রগুলি 
বর্ছত্রের বর্ণানুযায়ী শ্রেণীবদ্ধ হইয়া গিয়াছে। সর্বাপেক্ষা গুরু নক্ষত্রগুলির রং 
নীল, তাহার পর শ্রেণীবদ্ধ নক্ষত্রগুলির যেমন-যেমন ওজন কমিতে দেখা যায় ঠিক 
সেই ক্রমানুসারে বর্ণছত্রের নীল হইতে লালের দিকে রং উহার গ্রহণ করিতে 
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থাকে। এই জাতীর নক্ষত্রগুলিকে এইরূপ ক্রমানুসারে সাজাইতে পার! যায় 
বলিয়া জ্যোতিবীগণ ইহাদিগকে ক্রমবদ্ধ শ্রেণী বলেন ৷ 
গীত | রক্তবর্ণ অতিকায় শ্রেণী (Red Giants ) 

এই শ্রেণীর নক্ষত্রগুলির কেন্দ্ৰ প্রথম ছুই শ্রেণীর অপেক্ষা শীতল । ইহাদিগের 
গর্ভদেশের তাপমাত্র। অপেক্ষাকৃত শীতল হইলেও দশ লক্ষ ডিগ্রির কম ACE | 
এইরূপ অপেক্ষাকৃত অল্প তাপে পরমাণুরগুলের লঘু বীজগুলির উপর গুরু বীজ- 
পুপ্তের অনুশাসন খুব বেশী শিথিল হয় না। সেইজন্য পরমাগুমগ্ুলের দূরতম দুই 
একটি লঘুবীজ মাত্র অনুশাসন ভাঙ্গিয়| ছুটিয়| পলাইতে পারে । এইরূপ অবস্থায় 
পরমাথুযগ্ডলে বেশ ফাক থাকিয়াই যায়, উহার ফলে এ নক্ষত্রগুলি বেণী ঘন ও 
গুরু হইতে পায় না! 

এই জাতীয় নক্ষত্রের মধ্যে কালপুরুষ-আল্ফার কথ! পূর্বেই বলিয়াছি। 
ইহা আকারে আমাদের স্থধ্যের প্রায় আড়াই কোটি গুণ, কিন্তু ওজনে মাত্র 
চল্লিশ গুণ। ইহা অপেক্ষাও আর একটি বৃহৎ নক্ষত্রের নাম অওযমাইক্রন্‌ সেন্ট 
( Omicron Centi ) ; ইহার গর্ভে তিনকোটি 251 নাকি অনায়াসে ধরিতে 
পারে। এই নক্ষত্র জগতের দৈত্যের একটি মহচরীর অস্তিত্ব সম্প্রতি দূরবীক্ষণে 
ধরা পড়িয়াছে। এই সহচরীটি আকারে বামন ও প্রভার অত্যুজ্জল। এই 
অতিকায় অথচ অপেক্ষাকৃত Fels দৈত্যের সহচরীরূপে তীব্র প্রভাময়ী বামনকে 
দেখিয়া আরব্য উপন্যাসের কৃষ্ণকায় দৈত্যের পাশে তাহার লুষ্ঠিতা সুন্দরী 
মানবীর কথা মনে পড়ে। এই জাতীয় নক্ষত্রগুলির অধিকাংশের গর্ভে লক্ষ লক্ষ 
সূর্য্যের স্থান হইতে পারে। ইহাদিগের সমষ্টিতেজ বিকীরণ করিবার ক্ষমতা 
অত্যধিক হইলেও অতিকায়ের পুষ্ঠদেশ এমনই বিশাল যে উহার বর্গ ইঞ্চি ভূমি 
হইতে যেটুকু তেজ বিকীর্ণ হয়, উহা rir বিকীর্ণ তেজের তুলনায় অতিশয় 
অল্প। বামন নক্ষত্রের এক বর্গ ইঞ্চি স্থান হইতে যদি পঞ্চাশ সহস্র অশ্বশক্তির 
তেজ বিকীর্ণ হয়, তাহা হইলে স্থধ্যের মত ক্রমবদ্ধশ্রেণীর নক্ষত্র হইতে পঞ্চাশ 
অশ্বশক্তি এবং অতিকায় নক্ষত্র হইতে অন্ধ অশ্বশক্তিমাত্র তেজ বিকীর্ণ হয়। 
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এই তুলনা আনুপাতিক মাত্র। এই জাতীয় নক্ষত্রের প্রতি বর্গ ইঞ্চি পৃষ্টদেশ 
হইতে অতি অল্প পরিমাণ তেজ বিকীর্ণ হয় বলিয়া ইহাকে পীত বা রক্তবর্ণ 
দেখায়। 
IFT তেজ ( Stellgr energy ) 

প্রতি নক্ষত্র অবিরাম যে তেজরাশি বিকীরণ করে, উহা! আসেই বা কোথা 
হইতে এবং উহার শেষ পরিণতিই বা কি হইবে? অদ্ভুত কথায় তেজের 
(আলোর) ভারের কথ| লিখিয়াছি। হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে আমাদের 
رود‎ প্রতি সেকেণ্ডে তেজ বিকীরণ করিতে Pll চারি লক্ষ টন পদার্থ নষ্ট 
করে। ‘এই হিসাবে প্রতি দিন ركو‎ ওজনে ৩৫০০০ কোটি টন কমিতেছে। 


নাক্ষত্র শক্তির উৎস 

সাধারণতঃ এক প্রকার শক্তিকে অন্য প্রকারে রূপান্তরিত করিয়া! লইয়া 
আমরা কাজে লাগাই | কয়লায় সঞ্চিত সৌরশক্তি কয়লাকে জালাইয়৷ বা উহার 
পরমাণুগুলিকে প্রকারান্তরে সাজাইয়| আমরা মুক্ত করি এবং উহাকে দিয়া জলকে 
বাপ্পে পরিণত করিয়া লইয়| মনোমত খাটাইয়া লই। কিন্ত নক্ষত্রগর্ভে যে উগ্র 
তাপের পরিচয় আমরা পাই, এরূপ অবস্থায় পরম|ণুমওলী ভাদ্দিয়! পড়ে, 
উহাদিগকে নূতন প্রকারে সাজান ত দূরের কথা। 

বহু লক্ষণ হইতে মনে হয় নাক্ষত্র গর্ভের প্রচণ্ড তাপে পরমাণুমগুল ভাঙ্গিয়৷ 
পড়িয়াই ক্ষান্ত হয় না; জড়ের ف‎ মুক্ত বীজগুলি বিশৃঙ্খল অবস্থায় ছুটাছুটি করিতে 
করিতে ধ্বংস প্রাপ্ত হয় এবং তেজে রূপান্তরিত হইয়া মহাকাশে ছুটিতে থাকে | 

আপনাকে নাশ করিয়া নক্ষত্রের এইরূপ জ্যোতিবিকাশ মহাকাশে এক অদ্ভুত 
ব্যাপার । জড়ের নাশে তেজের জন্ম»_এই OES আবিষ্কারে নাক্ষত্র জগতের 
বহু সমস্যারই সমাধান পাওয়া যায়। 
নক্ষত্রের আয়ু 

এই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী প্রাচীন নকষত্রগুলি অনন্ত কাল ধরিয়| তেজ বিকীরণের 


58 ব্ৰহ্মাণ্ড কি প্ৰকাণ্ড 


ফলে অবিরাম ক্ষযপ্রাপ্ত হইতে হইতে বর্তমানে পূৰ্ব্বাপেক্ষ৷ লঘু হইয়া থাকিবে। 
অতএব লঘু নক্ষত্রগুলিকে সাধারণতঃ বয়সে প্রাচীন বলিয়াই ধরিতে হইবে। 

যে পরিমাণে আমাদের স্থধ্যের পরমাণুগুলি তেজে পরিণত হইতেছে, উহাতে 
মনে হয় স্থধ্যের সকল পরমাণুগুলি তেজে রূপান্তরিত হইতে আরও ১৫,০০০,০০০ 
০০০,০০০ বৎসর লাগিবে। প্রতি নক্ষত্রেরই আয়ুর তুলনায় মানব জাতির 
আজন্ম ইতিহাস পলকমাত্র মনে হয়। আর আমাদের এই পৃথিবী নক্ষত্রগুলির 
তুলনায় ধুলিকণাও নহে, সে কথ! বলাই বাহুল্য | 


২২ 


ছায়াপথ ( Milky Way ) 
পরিবর্তনশীল আলোকবিশি নক্ষত্র (Cepheid Variables ) 


° মহাকাশে ভাল করিয়| লক্ষ্য করিলে একটা অদ্ভূত জিনিষ চোখে পড়ে। 
অধিকাংশ নক্ষত্ৰগুলির আলোর কোন হাস বৃদ্ধি ঘটে না; কিন্তু কয়েকটি এমন 
নক্ষত্র আছে যেগুলির আলে| নিয়মিত কমে ও বাড়ে। বহু পূর্বেই ডেণ্ট| সেফি 
( Delta Cephei ) নাম| একটি নক্ষত্রের আলো ধীরে ধীরে কমিতে ও বাড়িতে 
লক্ষ্য করা হয়। দেখিলে মনে হয় যেন কেহ গ্যাসের আলো! ধীরে ধীরে 
কমাইতেছে ও বাড়াইতেছে। লক্ষ্য করিয়া দেখা গেল এই নক্ষত্রের আলো 
নিয়মিত পাচ দিন আট ঘণ্টায় ধীরে ধীরে একবার করিয়া আবার দ্রুত বাড়িয়া 
পূৰ্ব্ব ওজ্জল্য লাভ করে। 

এই জাতীয় কয়েকটি নক্ষত্র সৌরমণ্ডলের অপেক্ষাকৃত নিকটে দেখিতে পাওয়া 
যায়। এইগুলির দুরত্ব আমর| সাধারণ ত্রিকোণমিতি সাহায্যে মাপিতে পারি।* 
এইকপে দূরত্ব কষিয়| কোন নক্ষত্রের আলোক শক্তি ( Candle power ) 


* পরিশিষ্ট দেখ | 


ছায়াপথ ৭৫ 


বাহির কর! সহজ। এইগুলির দূরত্ব হইতে আলোক শক্তি কষিয়| দেখা গেল 
যে, সকলগুলির আলোক শক্তি এক ৷ এরূপ নানা গবেষণার পর জ্যোতিষীগণ 
স্থির করিয়াছেন যে মহাকাশের যে নক্ষত্রগুলির আলে! ডেন্ট। সেফির মত 
হাসবৃদ্ধিশীল উহাদের সকলগুলিরই আলোক শক্তি সমান৷ 

এইরূপ যে নক্ষত্রগুলির আলোক নিয়মিত ক্রমানুসারে কমে ও বাড়ে; 
উহাদের দূরত্ব বাহির করা সহজ । এইরূপ কোন নক্ষত্রের আলোর হ্বাসবৃদ্ধির 
সময় লক্ষ্য করিয়া পাওয়া গেল, ধর পাচ দিন। সৌরমগ্ডলের নিকটস্থ এইরূপ 
কোন পরিবর্তনশীল নক্ষত্রের আলোর হ্ৰাসবৃদ্ধির কালেও পাওয়| গেল পাচ দিন। 
পূৰ্ব্ব সিদ্ধান্তান্যার়ী এই উভয় নক্ষত্রের আলোক শক্তি এক। শেষোক্ত নক্ষত্রের 
দূরত্ব সাধারণ উপায়ে বাহির করিয়া উহার আলোক শক্তি আমর! জানিতে 
পারি। দূর আকাশের পরিবর্তনশীল আলোকবিশিষ্ট অন্য নক্ষত্রটিরও 
এইরূপে আলোকশক্তির পরিমাণ জানিতে পারা গেল, যেহেতু উভয়ের 
আলোক শক্তিই এক। কিন্ত চক্ষে উহার আলোক শক্তি অন্তরূপ দেখিতে 
পাওয়া যায়। কতদূর হইতে আলোক আসিলে প্রকৃত আলোক শক্তি এরূপ 
ক্ষীণ দেখা যাইতে পারে ইহা জানা খুবই সহজ | 

এই উপায়ে মহাকাশের দূরতম প্রদেশেও কোন পরিবর্তনশীল আলোক- 
বিশিষ্ট নক্ষত্র পাওয়া গেলে ওঁ প্রদেশের দূরত্ব জানিতে পারা সহজ হয়। 


গোলাকার নক্ষত্রপুঞ্জ (Globular Clusters ) 

এক ঝাঁক মৌমাছি শূন্য আকাশে কোথাও ঠাসাঠাসি ভাবে আশ্রয় লইয়া 
ঝুলিতে লাগিল। এই মৌমাছি-পিণ্ডের চতুদ্দিকে অসংখ্য মৌমাছি উড়িতেছে 
কল্পনা করিলে যেরূপ ওঁ মৌমাছি ঝাঁকের আকার দাড়ায়, এইরূপ আকারে নক্ষত্র 
ويه‎ আকাশে দেখিতে পাওয়া যায়। অদ্যাবধি প্রায় একশত এইরূপ নক্ষত্রপুঞ্জ 
দেখিতে পাওয়| গিয়াছে। নগ্নচক্ষে দেখিলে এইগুলিকে অতি ম্লান দেখায় 
এবং মনে হয় পাচটি কি ছয়টি মাত্র নক্ষত্র এরূপ এক এক দলে আছে। 
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সুখের বিষয় এইরূপ গোলাকার নক্ষত্রপুণ্ডে এমন বহু নক্ষত্র আছে ঘেগুলির 
আলো নিয়মিত ধীরে ধীরে কমিয়া আবার দ্ৰুত গতিতে পূর্বের উজ্জল্য লাভ 
করে। এইরূপ নক্ষত্র থাকায় উহ্াদিগের দূরত্ব বাহির কর! সহজ হইয়াছে। | 
এরূপ একটি নিকটতম নক্ষত্রপুঞ্জ হইতে আলোক আমাদের পৃথিবীতে আসিতে 
১৮,৪০০ বংসর লাগে। যে আলোক এখন আমাদের চোখে আসিয়া লাগিতেছে 
উহা। ১৮,৪০০ বৎসর পূর্বে যাত্রা আরম্ভ করিয়াছিল । এই আলোক রশ্মি 
ঘাত্রারন্ত হইতে যতকাল ধরিয়া আমাদের দিকে ছুটিতেছিল, ততকালে আমাদের 
উর্দ্ধতন ছয়শত পুরুষ জন্মিয়াছে, আজীবন ভোগ করিয়াছে ও মরিয়াছে; কত 
সাম্ৰাজ্য কালের কোলে ফুটিয়াছে, আপন এশ্বধ্যে জগতকে স্তম্ভিত করিয়াছে, 
আবার কালের কোলে নিশ্চিহ্ন হইয়া মিলাইয়| গিয়াছে। 

এই পুঞ্জে লক্ষ লক্ষ নক্ষত্র আছে, উহাদিগের মধ্যে এমন বহু নক্ষত্র আছে 
যাহাদিগের দীপ্তির তুলনায় আমাদের স্থধ্য জোনাকি পোকা মাত্র। কিন্তু তাহার! 
এত দূরে যে সাদা চোখে দেখিলে অত্যন্ত স্নান দেখায় | 

এরূপ এমন নক্ষত্ৰপুঞ্জও দূরবীক্ষণে ধরা পড়িয়াছে যেস্থান হইতে আলোক 
আসিতে ১৮৪,০৭০ বৎসর লাগে! এইরূপ নক্ষত্রপুঞ্জের সকলগুলির দূরত্ব হিসাব 
করিয়া দেখ| গিয়াছে যে এগুলি মহাকাশের গর্ভে একট। শৃঙ্খলা অনুযায়ী সাজান 

. আছে। 
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আকাশ দেখিতে দেখিতে মানুষের মনে প্রথমে নিশ্চয়ই উদয় হয় যে নক্ষত্র- 
গুলি আকাশের সকল স্থানেই ছড়ান আছে। এরূপ ধারণা হওয়া অতি 
স্বাভাবিক। কিন্তু এমন এমন অনেকগুলি বিষয় জানিতে পার| গিয়াছে, তাহাতে 
মনে হয়, সাধারণ মানুষের এরূপ ধারণা ভুল | 

FCA মাঝে মাঝে আকাশের কয়েক স্থানে অপেক্ষাকৃত ছায়া ঘন 
দেখায়। শক্তিশালী দূরবীক্ষণ দিয়া এ সকল স্থান ভাল করিয়। বুঝিতে পারা 
গিয়াছে যে, এ সকল স্থান ব্যাপিয়া কৃষ্ণবৰ্ণ পদাৰ্থ থাকায় ওপারের নক্ষত্রের আলো 
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হারকিউলিশ নক্ষত্র 5 


ছু মিনিট ফটো গ্রাফের প্লেট এদিকে পনর মিনিটে এইরূপ চিত্র 
পাওয়। lA | 


খুলি! র|পিলে এই চিত্র উঠে। ত 


> প্রায় দেড় ঘণ্ট| পরে প্লেটে এইরূপ 


aire সাইত্রিশ মিনিট পরে এইরূপ 


চিত্র দেখা দের | চিত্র ফুটিরা উঠে। 
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আমাদের বভ্ৰহ্মাণ্ডের একাংচশের চিত্র 
আমাদের স্ুধ্য এই ব্রহ্মাণডের অসংখ্য নক্ষত্রের মধ্যে 
একটি অতি সাধারণ নক্ষত্র মাত্র। দূর হইতে আমাদের 
সধ্যকে দেখিলে আকাশের পটে একট ক্ষুদ্ৰ আলোক 
বিন্দুর মত দেখাইবে | তীর চিহ্নিত আলোক বিন্দুটি এই 
চিত্রে 51 ١ আমাদের পৃথিবী ও সূর্যের অন্তান্ত এহ 


উপগ্রহাদি এত ক্ষুদ্র বে দূর আকাশে অন্য নক্ষত্র হইতে 
এগুলি দেখিবার চেষ্ট। করিলে চোখেই পড়িবে ন| | 


ব্ৰহ্মাওচক্ৰ ৭৭ 
উহা! ভেদ করিয়া আমাদের নিকট আসিতে পায় না; সেইজন্য আকাশের এরূপ 
স্থান কৃষ্ণবৰ্ণ দেখায়। 

কিন্তু এরূপ স্থান ব্যতীতও আকাশের বহু স্থানে কিছুই দেখিতে পাওয় যায় 
না। আকাশের সকল স্থানেই যদি নক্ষত্রপুগ্ত ছড়ান থাকিত, তাহা হইলে সার! 
আকাশেই উহাদিগের আভার ক্ষীণ রেশ ফুটিয়া উঠিত। 

আকাশের অধিকাংশ স্থানেই ভাল করিয়া দেখিলে মহাশূন্য ব্যতীত আর 
কিছুই দেখিতে পাওয়া যায় না। এই আলোকহীন মহাশূন্যে একটা ক্ষীণ আলোর 
وه‎ আকাশকে বেড়িয়া আছে দেখিতে পাওয়া যায়। এই ধন্নুর দু'টি মুখ 
আমাদের দিকচক্রবালের নিয়ে দক্ষিণ দিকে গিয়া মিলিয়াছে। মনে হয়, যেন 
আকাশ-বুড়ি রূপার উচ্জল “বিছ৷” পরিয়াছেন। এই আলোর মালাকে 
“ছায়াপথ” বা আকাশগন্গা বলে | 

এই ছায়াপথ সম্পর্কে জ্যোতিষীদিগেরও অদ্ভুত ধারণ! ছিল। তাহার পর 
গ্যালিলিও তাহার নৃতন দূরবীক্ষণটি দিয়! উহ! দেখিবামাত্র বুঝিতে পারিলেন যে 
উহা অসংখ্য অস্পষ্ট নক্ষত্রের ক্ষীণ আলোকে গঠিত। ছায়াপথ দেখিলে মনে হয় যেন 
কেহ ঘন কাল ভেলভেটের উপর চক্চকে রূপার দানা ছড়াইয়| দিয়াছে। দূরবীক্ষণে 
আর একটা জিনিষ ধরা পড়িল__ছায়াপথ আকাশের যে অংশ জুড়িয়া আছে উহারও 
অধিকাংশ শূন্য। এ যেন কৃষ্ণ পটভূমিকায় অসংখ্য তারার ফুল ফুটিয়া আছে। 


২৩ 
ব্রন্মাগুচক্র 
১২৫ বৎসর পূর্বে স্তার উইলিয়াম্‌ হাসেল ( Sir William Herschel ) 
সৰ্ব্ব প্রথম লক্ষ্য করেন যে সাধারণ চক্ষে নক্ষত্রগুলিকে RAAT দেখিলেও উহীরা 
বেশ একট! পরিকল্পনা অনুযায়ী সাজান আছে। একটি বিরাট রথচক্রান্ুসারে 
আকাশের অসংখ্য নক্ষত্রগুলিকে সাজান চলে | 
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৭৮ ব্ৰহ্মাণ্ড কি প্রকাণ্ড 


এই বিরাট 3585533 পরিধিটির নক্ত্রগুলি মিলিয়া মহাকাশের ছায়াপথ 
গড়িয়াছে। এই নক্ত্রগুলি কল্পনাতীত দূরে থাকায় এত নিশ্রভ দেখায় । একটা 
বিষয় তিনি ভুল করিয়াছিলেন। তাহার সিদ্ধান্ত মতে আমাদের 7 এ ব্ৰহ্মাগ্ু- 
চক্রের নাভিদেশে (hub) অবস্থিত, তাহার এই সিদ্ধান্ত নিভুল নহে। 
আমাদের zi এ বিরাট ত্রদ্মাগচক্রের নাভিদেশের নিকটেও নাই, আছে নাভি- 
চক্র হইতে দূরে উহার একটি অরের ( spoke ) উপর | 

এই বিরাট 35857 মহাকাশে কুস্তকারের চক্রের মত অবিরাম পাক 
খাইতেছে। ইহ স্থধ্যকে কেন্দ্রে রাখিয়| পাক খায় না; আমাদের পৃথিবী হইতে 
প্রায় ৫০,০০০ আলোক বংসর দূরে উহার নাভিদেশ। এই সম্পর্কে আর একটি 
অতি অদ্ভুত বিষয় আবিদ্কৃত- হইয়াছে । মহাকাশের গোলাকার নক্ষত্রপুঞ্জ গুলির 
কেন্দ্রদেশ উক্ত নাভিদেশের দিকেই অবস্থিত এবং 3 নক্ষত্রপুঞ্রগুলি কেন্দ্ৰ হইতে 
প্রায় সমদূরেই অবস্থিত | 

এ বিরাট ব্র্ধাগুচক্রের বেধ ( thickness ) আমাদের কল্পনাতীত। এই 
বেধে কোটি কোটি নক্ষত্রের স্থান আছে। ইহার পরিধি অসংখ্য নক্ষত্রে সঙ্জিত। 
ইহার নাভিদেশও তদ্রপ। ইহার প্রতি অরে সংখ্যাতীত নক্ষত্র অবিরাম 


জলিতেছে। 
এই ব্রন্মাগুচক্রের ফাকে ফাকে সংখ্যাতীত তারা কল্পনাতীত দূরে থাকায় 


উহাদিগকে দেখিতে পাওয়া যায় না। কেবলমাত্র উহ্থাদিগের মিলিত আলো 
বিরাটের গভঁকে অতি af আলোয় সামান্য মাত্ৰ দৃষ্টিযোগ্য করিয়া তোলে । 
নক্ষত্রের সংখ্য 

এই ব্ৰহ্মাণ্ডচক্রের নক্ষত্র গুণিতে পার! কি সম্ভব ? এই প্রশ্নের উত্তর সহজ 
হইলেও বাস্তবে ব্যাপার দাড়ায় অন্তরূপ | 

al রাত্রে যন্ত্রের বিন। সাহায্যে নক্ষত্রগুলি গুণিলে পাচ সাত হাজারের 
বেশী চোখে ধরা পড়ে ন|। কিন্তু অতি ক্ষুদ্র যন্বের সাহায্য লইলে বহু নক্ষত্র 
চোখের সামনে ফুটিয়া উঠে। অমাবস্তা রাত্রি অপেক্ষা চাদনী রাতে নক্ষত্রের 


ব্ৰন্মাওচক্ৰ ৭৯ 


সংখ্য| আরও কমিয়| যায়। সাধারণ একটি অপেরা গ্লাস ( opera glass ) 
দিয়া দেখিলে অন্ততঃ এক লক্ষ নক্ষত্রের অস্তিত্ব ধরা পড়ে । একটি আড়াই ইঞ্চি 
দূরবীক্ষণে দেখিলে প্রায় সাড়ে তিন লক্ষ নক্ষত্র দেখ! দের। আমেরিকার ইয়াবুকি 
নগরীর তীক্ষ দৃষ্টি ৪০ ইঞ্চি দূরবীঞ্ষণে দেখা যায় দশ কোটিরও অধিক নক্ষত্র 
মহাকাশের বক্ষে ফুটিয়া উঠিয়াছে। 

যন্ত্রের দৃষ্টিশক্তি যতই বাড়াইতে পার| যায়, নক্ষত্রের সংখ্যা ততই বাড়িতে 
থাকে। বর্তমানের বৃহত্তম দূরবীক্ষণের (১০০ ইঞ্চি) তীব্র দৃষ্টিতে অল্লাধিক 
দেড় শত কোটি নক্ষত্র ধর! পড়ে। ইহার অপেঞ্ষ। বৃহৎ দূরবীক্ষণ (২০০ ইঞ্চি) 
একটি প্রস্তুত হইতেছে, উহার দৃষ্টিপথে কত যে অসংখ্য নৃতন নৃতন নক্ষত্র ফুটিয়া 
উঠিবে তাহা গুণিয়া শেষ করিতে পার! যাইবে না। এই ভজন্ত মহাকাশের . 
নক্ষত্ৰগুলি গুণিয়| শেষ করিবার স্পর্ধা না করাই ভাল। 

FIST আবিষ্কৃত হইবার পর হইতেই জ্যোতিষীদিগের নিকট এক মহ! 
সমস্তা দেখা দিল। কি কারণে নক্ষত্রচক্রের নেমী প্রদেশের নক্ষত্রগুলি নাভি- 
কুণ্ডলের প্রবল আকর্ষণে গিয়া এ স্থানে জড় হয় না? . নক্ষত্রচক্রের আকার 
বজায় থাকে কি করিয়া? 

নক্ষত্ৰ চক্রের নেমী প্রদেশ (rim) অবিরাম নাভিকুগুলের (hub ) 
চতুৰ্দ্দিকে পাক খাইতেছে বলিয়া উহার আকার ভাঙ্গিয়া পড়ে ন৷ ৷ cera 
আকার ও গঠন লক্ষ্য করিলে এবিষয়ে আরও স্পষ্ট বুঝিতে পার| যাইবে! সৌর- 
মণ্ডলের গ্রহগুলি বেগে স্থধ্যকে অবিরাম প্রদক্ষিণ করে বলিয়াই 2053 প্রচণ্ড 
মাধ্যাকর্ষণে উহার! স্থধ্যের বক্ষে ঝাপাইয়৷ পড়ে না । কোনও কারণে আজ যদি 
উহাদের চক্রাকার গতি থামিয়া যায়, তাহা হইলে উহার! স্থধ্যের প্রচণ্ড মাধ্যাকৰ্ষণ 
ঠেকাইয়। রাখিতে না পারিয়া দ্রুত সুধ্যগর্ভে গিয়। উপস্থিত হইবে। 

কোন গ্রহের উপর 70513 মাধ্যাকর্ষণ উহার দূরত্বের উপর নির্ভর করে। 
গ্রহ যত নিকটে থাকিবে উহার উপর স্থধ্যের প্রভাব তত বেশী হইবে । এই 
নিকটে থাকার জন্য অত্যধিক মাধ্যাকৰ্ষণ সামলাইতে গ্রহটিকে দ্রুততর বেগে 


৮০ ব্ৰহ্মাণ্ড কি প্ৰকাণ্ড 


সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করিতে হয়। গ্রহ স্ুধ্যের যত নিকটে থাকে উহাকে উক্ত 
মাধ্যাকৰ্ষণ হইতে বীচিবার জন্য তত অধিক বেগে ছুটিতে হয়। 

এই ব্যবস্থাই নক্ষত্র চক্রে৪ দেখিতে পাওয়া ঘায়। নক্ষত্রগুলি চক্রের নাভি" 
মণ্ডলের চতুদ্দিকে ক্রুতবেগে ছুটিতে থাকায় নাভিমগুলে আনিয়া জড় হইতে 
পায় না। সৌরমগ্ডলের ব্যবহার মত নাভিমগুলের নিকটস্থ নক্ষত্রগুলি দূরস্থ 
নক্ষত্রগুলি অপেক্ষা FET বেগে উহাকে প্রদক্ষিণ করে। 

আমাদের সূর্য্য ব্ৰহ্মাণ্ডচক্ৰের নাভিমণ্ডল হইতে বহু দূরে থাকায় প্রতি সেকেণ্ডে 
মাত্র দুই শত মাইল বেগে উহাকে প্রদক্ষিণ করিতেছে । এইরূপ বেগে ছুটিয়৷ 
নাভিমণ্ডলকে একবার মাত্র প্রদক্ষিণ করিতে বোধ হয় পঁচিশ ত্রিশ কোটি বৎসর 
লাগে। এই সংখ্যা সম্পূৰ্ণ আনুমানিক, কেন না আমর! এখনও জানি না নাভি- 
মণ্ডল হইতে কত দূরে আমাদের ركو‎ আছে। নাভিমগুলের দিক্জ্ঞান মাত্র 
আমাদের হইয়াছে, উহার স্থানজ্ঞান সম্পর্কে আমাদের কোন ধারণ! নাই বলিলেই 
হয়। 

সৌরমণ্ডলের গ্রহগুলির ক্রধ্য-পরিক্রমা-বেগ জানিতে পারায় যেমন আমর! 
সূর্য্যের ওজন কষিয়| বাহির করিতে পারি,ঠিক সেইরূপ উপায়ে চক্রাকারে প্রদক্ষিণ 
রত কোন নক্ষত্রের বেগ জানিতে পারিলে নক্ষত্ৰগুলির ওজন জানা সহজ হইয়া 
পড়ে। 

প্রতি নক্ষত্রটির উপর কেবলমাত্র নাভিমণ্ডলের মাধ্যাকৰ্ষণ অনুভূত হয় না, 
বিরাট ব্ৰহ্মাগুচক্ৰের প্রতি পিওটির মাধ্যাকর্ষণের প্রভাব উহার উপর পড়ে। 
ফলে আমরা ব্রহ্মাণ্ডচক্রের ওজন ইচ্ছা করিলে সঠিক বলিয়া দিতে পারি। 
অধিকাংশ নক্ষত্রের গড়ে ওজন প্রায় OT সমান তাহা পূর্বেই বলিয়াছি। 
সূর্য্যের ওজন আমর! জানি, অতএব সমষ্টির ওজনকে সূর্যের ওজন দিয়া ভাগ 
করিলে ক্রঙ্গাওচক্রের নক্ষত্র সংখ্যা আমর! জানিতে পারি | 

এইবূপে ব্রহ্মাণ্ডচক্রের নক্ষত্র সংখ্যা প্রায় সঠিক পাওয়া! যায়। এই সংখ্যা 
যে হাজার কোটি অপেক্ষা অধিক, সে বিষয়ে অতি দৃঢ়ভাবে বলা চলে। এই 
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ংখ্য| যদি কেহ গুণিতে আরম্ভ করিয়া প্রতি সেকেণ্ডে ২৫টি TRA গুণিতে 
থাকে, তাহ। হইলে ব্রহ্ম গুচক্রের নক্ষত্র সংখ্যা গুণিয়া শেষ করিতে ৭০০ বৎসর 
লাগিবে! অন্লায়ু মানবের একার পক্ষে এই গণনা শেষ করা অসম্ভব; বিশ 
পুরুষ ধরিয়া গণনা করিলে তবে ইহার একটা কিনার! হইতে পারে। 
এইরূপ বিরাট ব্রঙ্মাগুচক্রের সংখ্যাতীত জলন্ত পিণ্ডের মধ্যে আমাদের নাতি- 
বৃহৎ CN স্থান অতি নগণ্য বলিলেই হয়। তাহারই অঙ্গজাত কয়েকটি অতি 
ক্ষুদ্ৰ পিণ্ডের মধ্যে আমাদের ধরিত্রী দেবী একটি উক্ত বিরাটের তুলনায় ইহাকে 
একটি ধূলিকণা ও বলা চলে না ١ মহাকাশের গর্ভে ভাসমান এই নগণ্য ধূলিকণাবাসী 
আমর! এমনই অন্ধ যে আমাদের জ্ঞানের “ব্যাঙের আধুলি” লইয়া রাত্রি দিন 


কলহ করি ও বড়াই করি। 


২৪ 
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ব্ৰহ্মাণ্ড পিণ্ড 
এক ্রঙ্গাগচক্রেই সৃষ্টি শেষ হয় নাই। মহাকাশের ছায়াপথ যে ব্ৰহ্মাণ্ড" 
চক্রের নেমী, সে ব্রদ্ধাগুচক্রের পারে-_বহু দুরে আরও বহু চক্রাকার FAA 


দেখিতে পাওয়া ঘায়। 
দূর হইতে দেখিলে কোন নগরীর দীপমাল! হইতে নির্গত আলোকে আকাশ 


at জ্যোতিতে আলোকিত দেখিতে পাওয়া যায় মাত্র। পরে নিকটস্থ হইলে 3 
ক্ষীণ আভা তীব্ররূপে দেখ| দেয়; এবং আরও নিকটে যাইলে নগরীর দীপগুলি 
উহাদের আলোকের তীব্ৰতান্লযায়ী একে একে সুস্পষ্টভাবে ফুটিয়| উঠে। 

ঠিক্‌ অনুরূপ ভাবেই মহাকাশের গভীরতম প্রদেশে লুক্কায়িত ব্ৰহ্মাগুচক্ৰের 
নক্ষত্ৰগুলির সম্মিলিত আলো মহাকাশের এক কোণে একটা অস্পষ্ট ক্ষীণ আভারপে 


৬ 
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দেখা দেয়। যখন কোন শক্তিশালী দূরবীক্ষণ উহাকে আমাদিগের চক্ষের 
নিকটস্থ করে, তখন এ অন্ধকারের অন্তরেতে লুকান অস্পষ্ট আভার মধ্যে দূর 
কোন ব্ৰহ্মাগুচক্ৰের নক্ষত্রগুলি স্পষ্টরপে ফুটিয়া উঠে। 

দূর হইতে দেখিলে এরূপ ত্র্গাগুচক্রঁকে মহাকাশের এক কোণে একটা ক্ষীণ 
আলোকের মেঘের মত দেখায়। এইরূপ জায়মান ব্ৰহ্মাওচক্ৰকে ব্ৰদ্মাণ্ডপিও 
(nebula ) বল চলে ; কারণ সকল ব্ৰহ্মাণ্ুপিওই কিছু পরিষ্কার ব্ৰহ্মাগুচক্ৰের 
কপ গ্রহণ করে নাই। ব্রদ্ধাগুপিণ্ড দুই প্রকারের দেখা যায়। প্রথম 
প্রকীর বরহ্মাওপিও রীতিমত fal প্রায় ব্ৰহ্মাণচক্ৰে পরিণত হইয়াছে 


প্রথম প্রকার ব্ৰহ্মাণ্ড পিণ্ড 


প্রথম প্রকার ব্ৰহ্মাওপিও আকাশপটে এক অত্যাশ্চথ্য দৃশ্য । দেখিলে মনে 
হয়, যেন ঝাড়ের মুখে ছিন্ন ভিন্ন ছুটন্ত একখানা বিরাট মেঘে আগুন লাগিয়াছে ; 
এইগুলি আমাদের ব্ৰহ্মাগুচক্ৰেন মধ্যেই ঘুরিয়া RRR বেড়ায়। এইরূপ ধূমময় 
পরমাধুত ব্ৰহ্মাগুচক্ৰেরই অসংখ্য নক্ষত্র হইতে ছিচ্‌কাইয়| বাহিরে আসা ধূলি ও 
জলন্ত গ্যাসের মেঘ ব্যতীত কিছুই নহে। এইরূপ সাদ। ও কাল মেঘ নক্ষত্ৰ 
হইতে নক্ষতরান্তরে আকাশ জুড়িরা আছে দেখিতে পাওয়া যায়। এইরূপ qa 
হইতে জগংপিও কোনকালেই গড়িয়া উঠিবে ন|। 


দ্বিতীয় প্রকার ব্ৰহ্ধাণ্ড পিণ্ড 

দ্বিতীয় প্রকারের ব্ৰহ্মাগুপিওগুলি এক একটি রীতিমত ব্ৰহ্মাগ্চক্ৰ; কিন্ত 
মহাকাশের এমন দূরতম প্রদেশ আছে যে অতি শক্তিশালী দূরবীক্ষণ দিয়া 
দেখিলেও সাক্ষাৎ ভাবে উহাদিগের রূপ ধর| যায়না । এমনকি এত করিয়াও 
উহাদিগের ক্ষীণ আভাকে উজ্জল করিতে পারা যায় না। 

জ্যোতিষীগণ অন্য এক উপায়ে উহাদিগের প্রকৃত স্বরূপ ধরিতে পারিয়াছেন। 
তাঁহার! ঘণ্টার পর ঘন্টা, এমন কি বাতের পর রাত ধরিয়া ফটোগ্রাফের অতি 
স্পর্শকাতর প্লেটের উপর যাহাতে এরূপ কোন ব্রন্ধাগুপিণ্ড হইতে আগত ক্ষীণ 
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আলো পড়ে তাহার ব্যবস্থ। করিয়া রাখেন। এইরূপ ব্যবস্থার ফলে অস্পষ্ট 
আলোকের কুয়াশার মাঝে মাঝে ভিন্ন ভিন্ন আলোক বিন্দু ফুটিয়া উঠে। এই 
বিভিন্ন আলোক-উসগুলি ‘নক্ষত্ৰ ব্যতীত আর কিছুই নহে। 

সুখের বিষয় এই সকল ব্রহ্মাণ্ডচক্রে এমন বহু নক্ষত্র থাকে ঘাহাদিগের 
আলোক শক্তি ধীরে ধীরে কমিয়া দ্রুত গতিতে পূর্বের উজ্জল্য ফিরিয়া পায়। 
এইরূপ নক্ষত্র অসম্ভব উজ্জল হওয়া সত্বেও কল্পনাতীত দূরে থাকায় এমন ম্লান 
যে দেখিতেই পাওয়া যায় না। এইরূপ প্রায় অপরিমেয় দূরত্ব মাপিতে 
হইলে মাপকাঠিও সেইরূপ হওয়া প্রয়োজন । এই সকল ক্ষেত্রে আলোক-বত্সর 
(751817৮598৮) দিয়া দূরত্ব মাপা হয়। 

আমাদের পৃথিবীর নিকটতম ত্রক্গাগুপিওটী ৭৫০,০০০ আলোক-বতসর দুরে 
অবস্থিত। তার পরেরাট ৮০০,০০০ আলোক-বৎসর দূরে আছে। অতি অদ্ভুত 
ব্যাপার! ওঁ উৎস হইতে যে আলোক আজ আমার চক্ষে লাগিল, তাহা আট 
লক্ষ বৎসর পূর্বে যাত্রা আরম্ভ করিয়াছিল) এ দূরতম উৎস হইতে আলোক 
oC উপর তরঙ্গ তুলিয়া মহাকাশের নিবিড় অন্ধকারের অন্তরদেশ ভেদ করিয়া 
আট লক্ষ বৎসর চুটিয়া আজ আমার চক্ষে প্রথম বাধা পাইল। 

এমন বহু ব্ৰহ্মাণুপিণ্ডের অস্তিত্ব ধরা পড়িয়াছে, দূরত্বের জন্য যাহাদিগের 
মধ্যস্থ কোন হ্রাসবৃদ্ধিশীল জ্যোতিসম্পন্ন ( Cepheid Variables ) তারকা! 
ধরা পড়ে না। এরপক্ষেত্রে অন্য উপায়ে উহাদিগের দূরত্ব মাপিতে হয়। সৰ্ব্বা 
পেক্ষা শক্তিশালী দূরবীক্ষণে এমন ব্রহ্মাগুপিণ্ডের অস্তিত্ব ধরা পড়িয়াছে, ঘে-স্থান 
হইতে আলো আসিতে পঁচিশ কোটি বংসর লাগে। 
ব্ৰহ্মাণ্ডপিণ্ডের ওজন 

আমাদের ব্রহ্মাওচক্র সৌরমগুলের মত চেপ্টা এবং ইহারই মত আপন 
নাভিমণ্ডলকে অবিরাম বেগে প্রদক্ষিণ করিয়| আপন আকার বজায় রাখিতে 
পারিয়াছে। অধিকাংশ ব্ৰদ্মাওপিণ্ডই আকারে চেপ্টা দেখিতে পাওয়া যায়। 
অতএব উহাদিগের এ চেপটা আকার বজায় রাখিতে নেমী প্রদেশের নক্ষত্রগুলি 
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আপন আপন নাভিমগ্ুলের চতুর্দিকে নিশ্চয় অবিরাম প্রদক্ষিণ করিতেছে | 
এই প্রদক্ষিণগতিবেগ জানিতে পারিলে নাভিমগুল অভিমুখে মাব্যাকর্ধণের 
পরিমাণ বাহির করা সহজ ١ এইরূপে আলুমাণিক একটা হিসাব করিয়| দেখ! 
গিয়াছে যে ব্রহ্মাণ্ডপিওগুলির গড়ে ওজন প্রায় সমান ৷ 
ব্ৰহ্মাগুপিগুগুলির গড়ে ওজন সমান হইলেও উহাদিগের নক্ষত্র সংখ্যা এক 
হইবে তাহার কোনও কারণ নাই। বহু এমন HEBE পাওয়া গিয়াছে যাহা” 
দিগের নেণী প্রদেশের নক্ষত্রগুলিকে নান! উপায়ে ভিন্ন ভিন্ন করিতে পারিলেও 
কল্পনাতীত দূরত্বের জন্য উহাদিগের নাভিমগুলের তারাগুলিকে কিছুতেই ভিন্ন 
করিতে পার! যায় নাই। উহাদিগের নাভিমগ্ডলকে ধূমময় জলন্ত পরমাণুপুঞ্ 
বলিয়া বোধ হয়। সম্ভবতঃ রূপ ক্ষেত্রে 3 জলন্ত AMAA এখনও নাভি- 


মণ্ডলের নক্ষত্ররাজি রূপে আকার গ্রহণ করিতে পারে নাই, অতি দূর ভবিয্যভে 
করিতে পারে | 


ব্রন্মাগুচক্রের ক্ৰমবিকাশ 


মহাকাশের অন্তরতম প্রদেশের যতগুলি ব্রহ্মাওডপিণ্ডের কটো এ পর্য্যন্ত 
লইতে পারা গিয়াছে, সেগুলিকে যেটি যতখানি চেপটা সেই অনুসারে পাশে 
পাশে সাজাইলে, উহাদিগের আরও কয়েকটি বৈশিষ্ট্য চেপট্রার ক্রমানুসারে ফুটিয়} 
উঠে। এ যেন আয়তন অনুযায়ী ব্ৰহ্মাওপিণ্ডগুলির একটি মাল| গীথা। মালার 
SF মুখে বৃহত্তম ব্ৰহ্মাগুপিও এবং অন্য মুখে ক্ষুদ্ৰতমটি দিয়া আয়তন ক্রমানুসারে 
মালাটি গাথ|। 

আয়তন যেমন বাড়িতে থাকে, ব্রহ্গাগুপিওগুলি তেমনি বর্ভুলাকার 
হইতে চেপ্টার দিকে ক্রমশঃ অগ্রসর হইতে থাকে এবং সঙ্গে সঙ্গে বর্ণেরও 
একটা ক্রমপরিবর্তনও ঘটিতে দেখ! যায়। এককথায় আয়তন অন্তযায়ী মালাটি 
গাথিলে আকার ও TR মালা আপনি গাথা হইয়া যায়। এই গাথ৷ 
মালায় দেখা যায় সর্বাপেক্ষা চেষ্টা ব্রহ্গাগুপিওটি সর্বাপেক্ষা বৃহৎ। দুইটি 


ظ 
ظ 
ظ 
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TS BCE ক্রম বিকাশ | 


সম্পূর্ণ বর্ত,লাকার ব্রহ্মাণ্ড পিওঁ | 


ক্ৰমশঃ 316 লকার ব্রহ্মা 
পিণ্ড ডিন্বাকার ধারণ 
করিতেছে! 


কালে উহ| কতকট| 
চেপ্ট| আকার গ্রহণ করিতেছে | 


এই চিত্রে উহ| আরও 
চেপ্টা হইরাছে। উহার প্রান্তদেশ 
চক্রের নেমির আকার গ্রহণ 
করিতেছে | 


) চেপ্টা ব্ৰহ্মাণ্ড পিণ্ডে ক্ৰমশঃ 
ফাঁট দরিতেছে | 


কালে চেপ্ট| ব্ৰহ্মাণ্ড পিণ্ড 
ভাঙ্গিয়| পড়িয়| নক্ষত্রের মেল| 
ফুটিয়| উঠিতেছে। 


ব্ৰহ্মাণ্ড পিওমালি। হইতে করেকটি মা উদাহরণ স্বরূপ দেওয়| 
গেল । প্রকৃত পক্ষে সম্পূর্ণ বর্ুলাকার ধূমময় وود‎ পিণ্ডকে পূর্ণাঙ্গ বৰহ্ম|ও 
চক্রাকার লাভ,করিতে 3 প্রকার 


ত্র পদের চিত্র 


বহু পদই অতিক্রম করিতে হয়। মহাকাশের 
কোণে কোণে রূপ বহু পদেরই 'আলোক 


চিত্র গ্রহণ করিবার CT হইয়াছে | 


অন্ধকারের অন্তরেতে ৮৫ 


ব্ৰহ্মাণ্পিও যদি একইরূপ চেপ্টা হয়, তাহা হইলে উহাদিগের আয়তনও এক 
হইবে। 
নক্ষত্রের জন্ম ৰ 

সৰ্বপ্ৰধান বৈশিষ্ট্যের কথা একটু বিশদভাবে এইবার বলিব। ব্ৰহ্মাগুপিগু- 
মালার একমুখে সম্পূৰ্ণ বৰ্ভ্‌লাকার ব্রহ্মাগুপিও, কোনদিকেই সামান্য চাপা নহে। 
এইরূপ ব্ৰহ্মাগুণিণ্ডে সহস্ৰ চেষ্টা করিয়াও কোন নক্ষত্রের অস্তিত্ব ধরা পড়ে না। 
এইগুলি দেখিতে অনেকাংশে কদম্বের মত, ধূমময় IAS মাত্ৰ। ক্রমে 
মালাটি ধরিয়া অগ্রসর হইতে থাকিলে ব্র্গাওপিগুগুলি ক্রমশঃ চেপ্টা হইতে 
দেখা যায়। কিন্তু যে পর্যন্ত না চাকির মত সম্পূর্ণ চেপ্ট/ আকার গ্রহণ করে, 
ততক্ষণ এইগুলিতে নক্ষত্র ফুটিতে দেখা যায় না। 

প্রথমে ব্রন্মাওপিণ্ডের প্রান্তদেশে নক্ষত্রগুলি ফুটিয়া উঠে। তাহার পর 
রহ্ধাগুপিওমালার চেপটাভাব যতই সম্পূৰ্ণ হইতে থাকে, ততই ব্ৰদ্মাণ্ডপিও 
অসংখ্য ভিন্ন ভিন্ন নক্ষত্ৰখচিত পূৰ্ণাঙ্গ ব্ৰদ্মাগুচক্রে পরিণত হইতে দেখা যায়। 
সর্বশেষে ব্ৰহ্মাওপিণ্ডের ধৃমময় নাভিমণ্ডল etfal পড়িয়া অসংখ্য নক্ষত্ৰপুঙ্জে 
পরিণত হইলে, ওঁ ব্ৰদ্মাগুপিণ্ড সম্পূর্ণ কুম্ভকারের চাকের মত পূর্ণাঙ্গ ব্ৰহ্মাণ্ড 
চক্রে পরিণত হয়। 

এই ব্র্ধাগুপিওমালা ধৃমময় বর্ভূলাকার ব্ৰহ্মাগুপিও হইতে আরম্ভ হইয়া 
অসংখ্য নক্ষত্ৰময় ব্রহ্মাওচক্রে শেষ হইয়াছে । ,এই মালার এইরূপ বিকাশ 
দেখিয়া মনে হওয়া আশ্চৰ্য্য নয় যে, এ মালার ক্রমানুসারে সাজানো 
আকারহীন ধূমময় পরমাণুপুঞ্জ হইতে এক একটি ব্ৰহ্মাগুপিও কালে ক্ৰমবিকশিত 
হইয়। অসংখ্য নক্ষত্ৰময় পূৰ্ণাঙ্গ 358505 পরিণত হইবে। 

পদার্থবিগ্তার (Physics) সিদ্ধান্ত মতে এইরূপ ক্রমবিকাশের সমর্থন 
পাওয়া যায়। তপ্ত qa পরমাধুপুঞ্জ বয়ঃবৃদ্ধির সহিত ক্রমশঃ শীতল হইতে 
থাকিলে কালে কালে কি প্রকার বিভিন্ন রূপ লইতে থাকে, উহার নিখুত 
আকার গণিত tai কষিয়া আমরা বাহির করিতে পারি। এইরূপ 
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পরের পর অবস্থান্গারে কষিয়া যাইলে, তপ্ত ধূমময় পরমাণুগুঞ্জ পদে পদে যে 
বিভিন্ন আকার গ্রহণ করে এগুলির সহিত ব্রহ্গাগুপিগুমালার অন্তভুক্ত ব্ৰহ্মাণ্ড- 
পিণ্ড হইতে ব্ৰহ্মাগুচক্ৰ পৰ্য্যন্ত অদ্ভুত সাদৃশ্য দেখা যায়। 

বিশাল মেঘ জনিয়| যেমন বিন্দু বিন্দু জলে প্ররিণত হয়, ঠিক সেইরূপ 
অপরিমের তপ্ত ধূমময় পরমাণুপুঞ্জ বিশাল বিন্দুস্বরপ নক্ষত্রে পরিণত হয়৷ এই 
সিদ্ধান্ত মতে বুঝিতে পার যায় মহাকাশে নক্ষত্রগুলি এক একটি ব্রহ্মাণ্ডচক্রের 
অন্তভূক্ত হইয়া থাকে কেন। 

এক একটি ব্ৰহ্মাগুচক্ৰেই নক্ষত্ৰগুলি জন্মে, আয়ু্কাল ভোগ করে এবং লয় 
প্রাপ্ত হয়। মেঘ হইতে জমিয়| জলবিন্দুগুলির যেমন ভার প্রায় সমান হয়, 
ঠিক সেইরূপই নক্ষত্রগুলির গড়ে ভার সমান | 
নক্ষত্রের ক্রমবিকাশ 

নকষত্রগুলির ওজন অনন্তকাল ধরিয়| একই থাকে ন|। পূর্বেই বলিয়াছি 
প্রতি নক্ত্রেরই কতক পরমাণু লযপ্রাপ্ত হইয়| বিকীর্ণ তেজে পরিণত হয়, ফলে 
উহার ভার ক্রমশঃ কমিতে থাকে | 

অধিকাংশ জ্যোতিষীদিগের মতে নক্ষত্র আদিতে যখন রূপ গ্রহণ করে 
তখন দেখিতে থাকে বৃহদাকার, কিন্তু ঘন নয়। নক্ষত্ৰ-শিশুর প্ররুতি মানব 
শিশুর ঠিক বিপরীত। মানব-শিশু জন্মের পর বয়োঃবৃদ্ধির সহিত কিছুকাল 
ধরিয়া ক্রমশঃ বাড়িতে থাকে; নক্ষত্র শিশু কিন্ত বয়োঃবুদ্ধির সহিত পলে গলে 
কমিতে থাকে | 

এই সিদ্ধান্ত যদি নির্ভুল হয়, তাহা হইলে আমাদের 57 প্রতি সেকেণ্ডে 
চল্লিশ লক্ষ টন কমিয়| আকার ও দীপ্তিতে পূৰ্বপেক্ষ। নান হইতেছে। অতি 
দূর ভবিষ্যতে 2:43 বার্দক্যে ইহ্‌! সঙ্কুচিত হইয়া একটি শ্বেতকার বামনে 
পরিণত হইবে। তখন ইহা হইতে প্রাপ্ত আলোক ও তাপ পৃথিবীর জীবকুলের 
বাচিবার পক্ষে যথেষ্ট হইবে না, ফলে সকল জীবগুলি ধ্বংসপ্ৰাপ্ত হইবে ৷ 

এইক্লপে দূর অতীতের দিকে চাহিলে দেখি যে আমাদের শিশু-হ্থধ্য স্বল্প 
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পৃথিবীর স | বৃহৎ দু এ আকাশের এক অতি ক্ষুদ্ৰাংশের 
অধিকাংশ আলে।ক-বিন্দুগ্ত 1 পিও (Nebula) কল্প 


সিতে প্রায় পাচ কোটা বৎসর লাগে। 


ব্ৰহ্মাণ্ড কি প্রকাণ্ড 


ঘুর্ণমান ব্রঙ্গাণ্ড পিণ্ড 
আকাশ বুড়ি এ 35518 চক্র গড়ি 
একটি অতি স্পর্শকাতর প্লেট মহাকাশের 
ইয়। পরে এই অত্যন্ত ও 


অন্ধকারের অন্তরেতে ৮৭ 


ঘন অতি বিপুলকায় একটি অত্যুচ্ছল গোলকরূপে জন্মগ্ৰহণ করিল। 8 
অতীতে ইহার আকার দেখিয়া ইহাকে নক্ষত্র বলিয়া ধরা যায় না। ধূমময় 
উগ্র তপ্ত পরমাণুপুঞ্জের স্থানে স্থানে ঘন হইয়া পাক খাইতেছে মাত্র। এই যে 
চিত্রগুলি আঁকিলাম উহা যে মোটেই কাল্পনিক নহে, নিভূল সত্য; ব্ৰহ্মাণ্ড- 
পিগুমালাই উহার প্রমাণ। 
ভ্ৰহ্মাণ্ডপিণ্ডের জন্ম 

ইহারও অতীতে আমর! কল্পনার সাহায্যে উপস্থিত হইতে পারি। 
এইস্থানে আসিয়া দেখ! যায় বৰ্ত্তমান বৈজ্ঞানিক আমাদিগের প্রাচীন খষিদিগের 
সহিত একমত | 

প্রাচীন খবিরা ধ্যানে যাহা দেখিয়াছিলেন, বর্তমান বৈজ্ঞানিক মহাকাশের 
প্রতি ব্রঙ্গাগুপিগুটি লক্ষ্য করিয়া 555 ভাসিয়। সেইস্থানেই আসিয়া 
উপস্থিত হইয়াছেন | 

প্রাচীন ও নবীন উভয়েই দেখিলেন যে এই বিরাট জটিল স্থষ্টির আদিতে 
অবস্থ। ছিল একাকার । অনন্ত দেশ (space ) ব্যাপী এ অশেষ একের 
মেলায় প্রোটনকে (গুরু পুরুষ পদার্থ বীজ) ঘিরিয়া একাধিক ইলেকট্রোনের 
(লঘু স্ত্রী পদার্থ বীজ) অবিরাম রাসলীল| চলিতেছিল। গতির সঙ্গে সঙ্গে 
কাল জন্মিল । তাহার পর গতি হইতে তেজ জন্মিল। তেজের প্রবাহে একের 
মেলা আরও মাতিয়| উঠিল । ফলে নানারপে সেই একের দলের ভাঙ্গা গড়া 
চলিতে লাগিল। ক্রমশঃ এই ভাঙ্গ| গড়ায় নান| পরমাণু জন্মগ্রহণ করিল | 

বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের আদিতে ছিল একাকার,_-একের সাম্যাবস্থা ١ ক্রমশঃ বৈষম্য 
দেখা দেওয়ায় সৃষ্টির জন্য উন্মুখত| জন্মিল। বিশ্বব্ৰদ্মাণ্ডের আদি পদার্থ একের 
মেলা এই বৈষম্যের জন্য ঘুলাইয়। উঠিল এবং স্থানে স্থানে গুটাইয়৷ দল পাকাইয়৷ 
বরন্মাগুপিগুগুলি জন্মিল। তাহার পরের ইতিহাস পূর্বেই বলিয়াছি। 


56 
বিশ্ব-বন্মাণ্ড 
বিশ্বের সীম। 


ব্ৰদ্মাণ্ড সম্পর্কে এপধ্যন্ত যাহ! বলিয়াছি, তাহা হইতে দাড়ায় 
প্রথমতঃ আমাদের পৃথিবী সৌর পরিবারের নান। গ্রহ উপগ্রহাদির মধ্যে একটি। 

দ্বিতীয়তঃ, আমাদের সৌর-পরিবার ব্রঙ্গাগচক্রের ( Galactic system ( 
অসংখ্য নক্ষত্রের মধ্যে একটি | 

তৃতীয়তঃ, আমাদের এই ব্রহ্মাণ্ডচক্র মহাকাশের গর্ভের অনন্ত কোটি 
জায়মান, জাত, ও TA ব্ৰহ্মাণ্ডচক্রের মধ্যে একটি ৷ 

এই সকল ত্রদ্ধাগুচক্রের সমষ্টিকে আমর! বিশ্ব-ব্ৰদ্মাণ্ড বলিব! এই কি 
সৃষ্টির শেষ? না, এরূপ অসংখ্য বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড মহাকাশের এমন গভীরতম গর্ভে 
লুক্কায়িত আছে, যেখানে আমাদের দৃষ্টির পাল কোনদিনই পৌছিতে পারিবে 
না; ব| তথা হইতে আলোকরশ্সি ছুটিয়া আসিতে আসিতে ক্লান্ত হইয়া 
ভাঙ্গিয়া পড়িয়া পরমাণু-কণিকায় পরিণত হইয়| বিশ্ব-রেণু( cosmic dust ) 
রূপে বিশ্বে ছড়াইয়া পড়িবে। 


ব্ৰহ্মাণ্ডের বিস্তার সীমাহীন নহে, উহা! এখনও আমাদের হিসাবের মধ্যে 
আনিতে পারা যায়। বৃত্তের পরিধি যেমন অন্তহীন হইলেও সীমাহীন নহে, 
ঠিক সেইরপই নাকি বিশ্ব-রহ্মা্ডের ব্যাপ্তি অন্তহীন হইলেও অসীম নহে। 
তবে সসীম বিশ্বও ছত্ৰভঙ্গ হইয়| অসীমের দিকে চুটিয়া চলিয়াছে, সেই কথাই 
পরে বলিতেছি। 


বিশ্ব-্রন্মাণ্ড ৮৯ 


বিশ্বের ছত্রভঙ্গের কারণ 

পূর্বেই বলিয়াছি সুর্য অবিরাম তেজ বিকীরণ করিয়া ক্ষুদ্াকার হইয়া 
পড়িতেছে। উহার উপাদান তেজে পরিণত হওয়ায় উহার আকার অল্পে অল্পে 
কখিতেছে। আকারে ক্ষুদ্রতর হওয়ায় উহার মাধ্যাকর্ষণও দিন দিন কমিতেছে। 
যে অনুশাসন বলে সে আপন মগুলভুক্ত গ্রহ উপগ্রহাদিকে নিকটে ধরিয়া 
রাখিতে পারিত উহা ক্রমশঃ শিথিল হওয়ায় গ্রহ উপগ্রহাদিগুলি দিন দিন 
رويد‎ হইতে দূরে পলাইতেছে। প্রাণস্বরূপ স্থধ্য হইতে দূরে মহাকাশে মৃত্যু- 
শীতল গর্ভে পলাইয়| গিয়। উহার! ধীরে ধীরে মৃত্যুকেই বরণ করিতেছে |. 

ঠিক এইরূপেই আমাদের ব্ৰহ্মাণ্ডচক্ৰের নাভিমগ্ডল কালে ক্ষয়প্ৰাপ্ত হওয়ায় 
উহা আর নেমি-প্রদেশের তারকারাজিকে ধরিয়া রাখিতে পারিতেছে না। 
ফলে ত্রহ্মাণ্ডচক্রের নেমি-গ্রদেশের তারকারাজির চক্রের মায়া কাটাইয়| ক্রমশঃ 
মহাকাশের গহনতম প্রদেশের দিকে ছুটিয়| পলাইবার উন্মুথতা জন্মিতেছে। 

মহাকাশের অন্তহীন গর্ভের অসংখ্য জায়মান, জাত ও মুমূর্ ব্ৰহ্মাগুপিগুগুলিও 
কি এইরূপে কালে ছত্ৰভঙ্গ হইয়া যে যেদিকে ইচ্ছা ছুটিয়| পলাইবার জন্য উন্মুখ 
হইতেছে না? 
বিশ্বের বিস্তার ও আলোকের বেগ 

কেন্দ্রীয় অনুশাসন যতই শিথিল হইতেছে, ততই মগ্ডলীয় সভ্যগুলির মণ্ডলের 
মায়া কাটাইয়| ছুটিয়া পলাইবার বেগ বাড়িতেছে। এপধ্যন্ত যতগুলি ব্ৰহ্মাণ্ড- 
পিণ্ডের এইরূপে ছুটিয়া পলাইবার বেগ নিরূপিত হইয়াছে, উহীদিগের মধ্যে 
দ্রুততম বেগ পাওয়| গিয়াছে ঘণ্টায় নয় কোটা মাইল। কালে এই বেগ 
বাড়িতে বাড়িতে এমন দিন আসিতে পারে, যখন উহার ছুটিয়া পলাইবাঁর 
বেগ আলোর ছুটিবার বেগ অপেক্ষা বেশী হইয়া! পড়িবে। তখন উহা! হইতে 
আলো! আর আমাদের নিকট পৌছিতে পারিবে না, কারণ আলো যে বেগে 
ছুটে, নক্ষত্ৰ ব| ব্ৰহ্মাগপিণ্ডের তখন gal পলাইবার বেগ উহাপেক্ষাও বেণী 


৯০ ব্ৰহ্মাণ্ড কি প্রকাণ্ড 


হওয়ায় ব্ৰহ্মাণ্ডের বিস্তার আলোর বিস্তার অপেক্ষা বেশী হইতে থাকিবে । 
্রঙ্গাণ্ডের বিস্তার বেশী হওয়ায় আমরা আলো অপেক্ষাও অধিক বেগে ছুটিতে 
থাকিব, আলে! তখন সেকেণ্ডে ১৮৬,০০০ মাইল বেগে ছুটিয়াও আমাদের 
ধরিতে পারিবে না। তখন আর দূর মহাকাশের ব্ৰহ্মাওুপিও বা নক্ষত্র চোখে 
পড়িবে ন| | 


আমাদের দৃষ্টির পাল। 


এপধ্যন্ত ২৫ কোটা আলোক-বৎ্সরের মধ্যে বিশলক্ষ ব্ৰহ্মাগুপিণ্ডের অস্তিত্ব 
ধর! পড়িয়াছে। প্রতি ব্ৰহ্মাওপিণ্ডের উপাদানে দশহাজার কোটী সুর্য জন্মিতে 
পারে। অধিকতর শক্তিশালী দুরবীক্ষণের পাল্লা আরও বাড়িলে আরও কত 
্রঙ্গাগুপিণ্ডের অস্তিত্ব ধর! পড়িবে তাহার ঠিকানা নাই | 


২৬ 
নক্ষত্র পরিচয় 
মহাকাশের উত্তরাংশে 


3595131 ( Polestar ) অঞ্চল 


পৃথিবী আপন অক্ষের চারিদিকে ২৪ ঘণ্টায় একবার পাক খায়। এই 
কল্পিত অক্ষটিকে উত্তরদিকে প্রসারিত করিলে মহাকাশের যে বিন্দুতে 
ছেদ করে, 3 বিন্দুর নিকটেই ধ্রুবের স্থান পৃথিবী পাক খায় বলিয়া আমরাও 
পৃথিবীর সহিত অবিরাম পাক খাইতেছি। কিন্তু আমর! দেখিতেছি--মহাকাশ 
পাক খাইতেছে। এই কারণে সারা নভোমগুলের তারাগুলিকে ২৪ ঘণ্টায় 
পৃথিবীকে কেন্দ্রে রাখিয়া একবার সম্পূর্ণ প্রদক্ষিণ করিতে দেখা যায়। ফটো- 
গ্রাফিক্‌ প্লেটে ইহা৷ বড় চমৎকার ভাবে ফুটিয়া উঠে। 


নক্ষত্র পরিচয় ৯১ 


পৃথিবীর অক্ষদণ্ড কিন্তু পাক খায় না, সেই জন্য অক্ষদণ্ডের উত্তরপ্রান্তে 
অবস্থিত ধ্ৰুবতারার মহাকাশে কোন স্থান পরিবর্তন চোখে পড়ে না। মহাকাশে 


এক دن‎ নক্ষত্রটিই দৃশ্যতঃ অচল। এই কারণে রাত্রে এই নক্ষত্রটিকে দেখিয়া 
দিকৃনির্ণয় কর! চলে। 
শিশুমার (Ursa minor ) অঞ্চল 

এই তারাদলের শেষ তারাটি وى‎ । এর দলে সাতটি তারা আছে। চারিটি 
তার মিলিয়| একটি চতুদ্কোণ গড়িয়াছে, এবং ইহার এক কোণের সহিত পর পর 
আরও তিনটি তারা মিলিয়া উহার লাঙ্গুল গড়িয়া তুলিয়াছে। এই লাঙ্কুলের 
শেষ তারাটি ধ্ৰুব তারা । এই তারামণ্ডল হইতে ক্ষীণ আলো আসে। 

2 সপ্তধিমগ্ডল ( Ursa major ) অঞ্চল 

ধ্ৰুব তারার কিছু নিকটেই আর একটি উজ্জল তারামগুল দেখিতে. পাওয়া 

বায়। ইহা দেখিতে শিশুমারেরই মত, এবং ইহাতেও সাতটি তার৷ দেখিতে 


৯২ ব্ৰহ্মাণ্ড কি প্রকাণ্ড 


পাওয়া যায়। এই নক্ষত্রগুলি বেশ উজ্জল। ইহার চতুক্ষোণে যে চারিটি উজ্জল 
নক্ষত্র দেখিতে পাওয়া যায় উহার! যথাক্রমে ক্রতু, পুলহ, পুলস্ত্য ও. অত্রি। 
পুলহ ও و‎ যোগ করিয়| যে সরল রেখাটি পাওয়া যায় উহাকে ক্রতুর দিকে 
বিস্তৃত করিলে উহা গিয়া معدت‎ উপস্থিত হয়। অত্রির সহিত পর পর যথাক্ৰমে 
অন্দিরাঃ বণিষ্ঠ ও মরীচি এই তিনটি তারা মিলিয়| এই তারামণ্ডলকে গড়িয়া 
তুলিয়াছে। একটু লক্ষ্য Ea দেখিলে চোখে পড়ে যে বশিষ্ঠের নিকটেই আর 
একটি অপেক্ষাকৃত অনুজ্জন তার! আছে। এইটির নাম অরুদ্ধতী। অরন্ধতী 
বশিষ্ঠের চির-সহচরী ١ 


কাশ্ঠপী (085910০0০19 ) অঞ্চল 


fU বে দিকে সপ্তধিমগ্ডল আছে, উহার বিপরীত দিকে একটি ইংরাজি “W? 
আকারে নক্ষত্ৰমণ্ডল দেখিতে পাওয়। যায়। পাচটি নক্ষত্রে এই দলটি গঠিত। 
ইহার নান কাশ্তপী। সপ্তধিমগ্ডল وى‎ হইতে বত দূরে, প্রায় ঠিক ততখানি দূরে 
কাশ্যপীকে দেখিতে পাওয়া যায়। 

কাশ্যপী অঞ্চলে একটি যুগ্ন তার! সর্বাপেক্ষা অধিক দৃষ্টি আকর্ষণ করে। 
কাশ্ঠপীর দক্ষিণ প্রান্তের তারাটিকে বিট! IIA বলে, তাহার পরেরটি আলফা 
কাশ্াপী। বিট| ও আলফা যোগ করিয়া, এ রেখাকে আলফার দিকে, বিটা 
আলফার ব্যবধানের চারি গুণ বিস্তৃত করিলে; উহ| এ بك‎ তারায় গিয়া উপস্থিত 
হয়। এই যুগ্ন তারা__গামা এ্যাণ্ডে মিডা ( Gamma Andromida ) নামে 
পরিচিত। ইহার উজ্জলতর সহচরটি দেখিতে হরিদ্রাবর্ণ এবং অন্যটি নীলাভ 
সবুজ । ভাল দূরবীক্ষণ দিয়া দেখিলে ও শেষোক্তটি একটি otal বলিয়া ধর! 
পড়ে। এই যুগ্যতারার একটি অপরটিকে ৫৫ বৎসরে একবার প্রদক্ষিণ করে। 
পৃথিবী হইতে ইহার দূরত্ব প্রায় চারিশত আলোক-বৎসর। 


ব্ৰহ্মহৃদয় ( Capella ) অঞ্চল 
কালপুরুষ ( Orion ) ধ্ৰুব নক্ষত্ৰদয়ের মধ্যে থাকায় ইহাকে বাহির করা 


নক্ষত্র পরিচয় ৯৩ 


সহজ | aff মণ্ডলের 599153 দীর্ঘতম ভূজটির রেখায় থাকার ইহাকে খুজিয়া 
পাওয়া তত শক্ত নহে। ইহার নিকটে ইংরাজী ৬ অক্ষরের আকারে তিনটি 
উজ্জল নক্ষত্র দেখিতে পাওয়া যায়। ব্ৰহ্মহৃদয় একটি MoI ( Binary ) | 
ইহাদের দূরত্ব প্রায় ৫৫ আলোক বংসর। এই দুইটি তার! পীত অতিকায় 
নক্ষত্র শ্রেণী ভুক্ত | 


হারকিউলিস্‌ ( Hercules ) অঞ্চল 


জ্যৈষ্ঠ মাসের দিকে হারকিউলিস্‌ নক্ষত্রপুঞ্জ পূর্ববাকাশে উদয় হয়। এই 
অঞ্চলে বুটিশ ( Bootes ) ও ড্রাকো ( Draco) নক্ষত্রপুঞ্ দুটিকে দেখিতে 
পাওয়া যায়। বুটিশ ও হারকিউলিসের মাঝে সাত আটটি নক্ষত্র মিলিয়! 
ইংরাজি U অক্ষরের আকারে করোণা ( Corona ) 3553285 উদয় হইতে 
দেখা যায়। করোণার তারাগুলি ছোট ছোট, ইহাকে মুকুট বলিয়া ভ্রম হয়। 
অভিজিৎ ( Vega ) অঞ্চল 

মহাকাশের উত্তরাংশে এইটিই উজ্জলতম নক্ষত্ৰ ফলে উত্তর গোলার্দের 
সকল স্থান হইতে এবং দক্ষিণ গোলার্দের কতকাংশ হইতে ইহাকে দেখিতে 
পাওয়া যায়। ইহা বাহির করিবার একটি অতি সহজ উপায় বলি। সপ্চযি 
মণ্ডলের চতুভূ'জের পুলহ ও ক্রতুর সংযোজক বাহু বিস্তৃত করিলে যেমন ধ্ৰুব 
নক্ষত্রে গিয়া উপস্থিত হয়, ঠিক সেইরূপ AA ও অত্ৰি সংযোজক বাহু বিস্তৃত 
করিলে অভিজিতে গিয়| উপস্থিত হইবে | ধ্ৰুব, অভিজিৎ ও স্বাতী (Arcturus) 
নক্ষত্ৰত্ৰয় যোগ করিলে একটি সমদ্বিবাহু ত্ৰিভুজ গড়িয়া উঠিবে। অভিজিতের রং 
ফিক! নীল। ইহার অবস্থা লুন্ধকের মত এবং ইহা লুগ্ধকের দ্বিগুণ ব| আমাদের 
সুর্যের পঞ্চাশ গুণ দীপ্তিখালী। ইহার দূরত্ব ছাব্বিশ আলোক-বত্সর। 


মহাকাশের বিষুব অংশ 
TAF অঞ্চল ( Sirius Region ( 
ইহ! বৃহং কুকুর মণ্ডলের ) Canis Majoris ) প্রধান নক্ষত্র। মহাকাশের 
এই অংশের মাঝে কালপুরুষ, উহার চারিদিকে ঘিরিয়। আছে ক্ষুদ্র কুকুর মণ্ডল 
( Canis Minor ), বৃহৎ কুকুর মণ্ডল ( Canis Majoris ), 37 (Taurus 
—the Bull), শশক ( Lepus —the Hare ) ও ইউনিকরন্‌ (Unicorn— 
এক প্রকার কাল্পনিক একশৃদ্ধী পশু )। লুন্ধক দক্ষিণ গোলার্দের আকাশে 
অবস্থিত হইলেও ভূ-বিবুব মণ্ডলের অতি নিকটে থাকায় মেরু মণ্ডল ব্যতীত আর 
সকল স্থান হইতেই দৃষ্টিগোচর হয়। মহাকাশে ইহাপেক্ষা উজ্জল নক্ষত্র আর 
একটিও নাই । ইহ। দেখিতে নীলাভ ৷ 
কালপুরুষ অঞ্চল ( Orion Region ) 
কালপুরুষ পূর্ব।কাশের দক্ষিণাংশে অবস্থিত। কাছাকাছি সমান ব্যবধানে 
অবস্থিত তিনটি তারায় মিলিয়া কালপুরুষের কটিবন্ধ গড়িয়া তুলিয়াছে। এই 
কটিবন্ধের উপর-নীচে লম্বভাবে সমান দূরে আরও দুইটি তারা দেখিতে heal 
যায়। কটিবন্ধের বামদিকে একটি তারার মালা নামিয়াছে, ইহাই কালপুরুষের 
খড্া। কালপুরুষের বাম দিকের উজ্জল তারাটির নাম আদ্রা ( Betelgeux ) 
ইহার রং লাল এবং দক্ষিণ ( right ) দিকের নক্ষত্রটি দেখিতে আরও বড়--নাম 
বাণরাজা (71891) | এই মণ্ডলে আর একটি উজ্জল নক্ষত্র দেখিতে পাওয়| 
যায়, উহার নাম কাণ্ডিকেয় ( Bellatrix)1 কালপুরুষের কটিবন্ধের বাম 
দিকে সামান্য দূরে মহাকাশে লুন্ধক جو‎ দৃষ্টিতে জল জল করিয়! চাহিয়া আছে। 
জান্গয়ারী মাসে_-রাত্রি প্রায় দশটায় উত্তর গোলার্দ হইতে দেখিলে 
কালপুরুষকে দক্ষিণ আকাশে দেখিতে পাওয়া যাইবে | বাণ রাজার ) Rigel ( 


لل 


মহাকাশের বিষুব অংশ ৯৫ 


আলোক-শক্তি HC ১৫,০০০ গুণ। আদ্রা নক্ষত্রের আলোক-শক্তি সুর্য্যের 
১২০০ গুণ, কিন্তু ব্যাস CT তিনশত গুণ । আদ্রা__রক্তব্ণ অতিকায় নক্ষত্র 
শ্ৰেণীভূক্ত । এই অঞ্চলে কালপুরুষের পূর্বদিকে ক্ষুদ্র কুকুর মণ্ডল ( Canis 
Minor ) অবস্থিত | এই মণ্ডলের উজ্জলতম নক্ত্রটর নাম সরম| (Procyon ) | 
কাণ্ডিকেয় ও আদ্র নক্ষত্র দুইটি কালপুরুষ চতুষ্কোণের উপর দিকের GT | 
এইটিকে বামদিকে প্রসারিত করিলে সরমায় গিয়া ঠেকিবে। 


রাশিচক্র 


আকাশে বহু তারকামণ্ডল দেখিতে পাওয়| যায়। ইহাদের মধ্যে বারটি 
পরস্পর হইতে সমান দূরে থাকিয়। পৃথিবীকে কেন্দ্রে রাখিয়া বৃত্তাকার পথে পূৰ্ব্ব 
পশ্চিমে অবিরাম ঘুরিতে দেখ| যায়। প্রকৃতপক্ষে ইহারা ঘুরে না; পৃথিবী 
নিয়ত পাক খাওয়ায় এরূপ দেখায়। এই বৃত্তাকার পথকে ক্রান্তিবৃত্ত 
( Eeliptie ) বলে। দৃশ্যতঃ স্থধ্যের গতিও এই পথে। এই বারটি সমান 
দূরে অবস্থিত তারকামণ্ডলকে বারটি রাশি বলে। 

বৃত্ত মাত্রেরই পরিধিকে বারটি সমান অংশে ভাগ করিলে, প্রতি ভাগের 
দৈর্ঘ্য হয় مك‎ =৩০ ডিগ্ৰি তাহ। হইলে প্রতি রাশির দৈঘ্য মাত্ৰ ৩০ ডিগ্রি। 
রাশিচক্রের কেন্দ্রে আমাদের পৃথিবীর স্থান৷ 

এই বারটি রাশির নাম ক্ৰমানুসারে দেওরা গেল £ 


১ মেষ Aries ৭ তুল| Libra 

২ বৃষ Taurus ৮ বৃশ্চিক Scorpio 

৩ মিথুন Gemini ® 73 Sagittarius 

৪ কর্কট Cancer ১০ মকর Capricornus 
¢ সিংহ Leo ১১ কুম্ভ Aquarius 

৬ زوج‎ Virgo ১২ মীন Pisces 
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৯৬ ব্ৰহ্মাণ্ড কি প্রকাণ্ড 


রাশি চক্রের তারকামগ্ুলগুলির অন্তর্গত ২৭টি পরিচিত নক্ষত্রের নাম 
দেওয়া গেল। এইগুলির প্রত্যেকটি পরস্পর হইতে সমান দূরে অবস্থিত | এই 
নক্ষত্রগুলি বহুক্ষেত্রে একাধিক তারকা লইয়া গঠিত দেখা যায়। ১২টি রাশির 
অধিকারে ২৭টি নক্ষত্র পড়ার, প্রতি রাশির অধিকারে সওয়া দুইটি করিয়| নক্ষত্র 
পড়ে। 


রাশি নক্ষত্ৰ 

১ম মেষ অশ্বিনী, ভরণী, 3 কৃত্তিকা 

২য় বৃষ + কু, রোহিণী, ২ মৃগশির| 

ওয় মিথুন ২ মৃ, আদ্ৰা, ৯ AAT 

8 কর্কট ঠ পু, পুষ্য, অশ্লেষ| 

৫ম সিংহ মঘা, পূৰ্ব্ব ফান্তনী, + উত্তর ফাল্গনী 
৬ষ্ট কন্তা $ উঃ, হস্তা, ২ চিত্রা 

৭ম তুলা + চিঃ, স্বাতী, ই বিশাখা 

৮ম বৃশ্চিক + বিঃ, অনুরাধা, জ্যেষ্ঠ 

নম ধন মূল, পূর্ববাধাড়া,  উত্তরাষাড়া 
১ম মকর $ উঃ, অবণা, ই ধনিষ্ঠা 
১১শ কুন্ত ই ধঃ, শতভিয।, পূৰ্ব্বভাদ্ৰপদ| 
১২শ মীন ‡ পূঃ, উত্তরভাদ্ৰপদ৷, রেবতী 


শত সর্ষের গতিপথেই রাশিচক্র থাকায়, TO বৈশাখ হইতে আর্ত 
করিয়। বার মাসে মেষ হইতে আরম্ভ করিয়া বারটি রাশি যথাক্রমে ভোগ করে। 
ركيد‎ বৈশাখ মাসে মেষ রাশিতে উদয় হয়, জ্যৈষ্ঠ মাসে বৃষ রাশিতে, আষাঢ় মাসে 
মিথুন রাশিতে ইত্যাদি ক্রমানুসারে উদয় হইতে থাকে | চন্দ্র ২৭ দিনে পৃথিবীকে 
একবার প্রদক্ষিণ করায় প্রতিদিন এক একটি নক্ষত্র ভোগ করে। 


| ا مسد‎ 
| রাশিচক্র 
পঞ্চম__সিংহ রাশি ( Leo ) 


বৈশাখ মাসে ধ্ৰুবতার| এবং সপ্তধিমণ্ডলের ক্রতু ও পুলহের রেখা ধরিয়া বরাবর 
মাথার উপরে মহাকাশের মাঝখানে চলিয়া আসিলে একটি তীরামণ্ডল দেখিতে 
পাওয়া যায়। TF হইতে ধ্ৰুব যতখানি দূরে, বিপরীত দিকে. ঠিক ততদূরেই 
সিংহরাশি অবস্থিত। ইহার প্রধান অংশ দেখিতে অনেকটা একটি উপুড়-কর! 
বাটির মত। 
এই তারামগুলের উজ্জলতম নক্ষত্রটির নাম মঘা ( Regulus ( ١ ইহার রং 
লাল। এই রাশির সহিত সিংহের আকৃতির মিল থাকায় ইহার নাম সিংহরাশি। 
মাঘ মাসে সিহরাশিকে পূর্বাকাশে ইহাকে দেখিতে পাওয়া যায়। মঘা এই 
পিংহের সম্মুখদিকে অবস্থিত, এবং ইহার লেজের শেষের দিকে একটি বড় নক্ষত্রকে 
জল জল করিতে দেখ| যায়--ইহাই হইল উত্তরফাল্তনী ( Denebola ) | 
তৃতীয়__মিথুন রাশি ( Gemini ) 
এই তারামণ্ডলে দুইটি উজ্জল নক্ষত্র আছে; ক্যাষ্টর ( Castor ( ও পুনর্বন্থ 
(Pollux )। 2531303 সহিত সরমা ( Procyon ). যৌগ করিলে 
যে সরল রেখা পাওয়া যায়, উহার উপরেই এ দুইটি নক্ষত্র অবস্থিত। এই 
নক্ষত্র চিনিবার ইহাই প্রকৃষ্ট উপায়। 
চতুৰ্থ--কৰ্কট রাশি ( Cancer ) 
সিংহ ও মিথুন রাশির মধ্যস্থলে অবস্থিত। ইহাতে কোন উজ্জল তারকা 
নাই। বিনা দুরবীক্ষণে দেখিলে একটা অস্পষ্ট আলোকে আলোকিত এক টুকরা 
সাদা স্থির মেঘের মত দেখায়। ইহা আকারে মৌচাকের মত বলিয়া জ্যো তিষীরা 
| এই তারামণ্ডলকে মৌচাক ( Praesepe ) বলেন। সামান্ত অপেরা-মীস 
দিয়া দেখিলেই এই অস্পষ্ট সাদ! মেঘের টুকরায় বহু নক্ষত্র ফুটিয়া উঠে। 


সিংহ রাশির FA cel নামে একটা নক্ষত্র দেখা যায়। এই নক্ষত্রটি কর্কট 
রাশির অন্তর্গত। 


৭ 


৯৭ 


৯৮ ব্ৰহ্মাণ্ড কি প্রকাণ্ড 


রাশি ( Virgo )‏ وجوج 

সিংহরাশির যে দিকে ও যতখানি দূরে কর্কট রাশিকে দেখিতে পাওয়া! যায়, 
উহার বিপরীত দিকে ও ততখানি দূরেই কন্ঠারাশির স্থান। পাঁচটি তারায় 
মিলিয়৷ একটি বড় সমকোণের মত একটি কোণ গড়িয়া তুলিয়াছে। af 
মণ্ডলের TF ও পুলন্ত্য নক্ষত্র দুইটি যোগ করিয়া দিলে যে রেখাটি পাওয়া যায়, 
উহাকে একটু বাকাইয়| উক্ত সমকোণের দিকে বিস্তৃত করিলে কন্ঠারাশির 
অন্তৰ্গত চিত্রা ( Spica ) নামক উজ্জলতম নক্ষত্রটির দেখা মিলিবে | 
সপ্তম_তুলারাশি ( Libra ) 

কন্তার পরেই তুলারাশির স্থান। কন্ঠারাশির চারিট ক্ষীণালোক তারায় 
মিলিয়া একটি চতুঙ্কোণ গড়িয়াছে। এই চতুষ্কোণ হইতে দূরে স্বাতী নক্ষত্র 
জলিতে দেখা যায়। ইহাও হিন্দু জ্যোতিষী মতে বন্তারাশির অন্তত সিংহ 
রাশির উত্তরফান্তনী ( Denebola ), কন্তারাশির চিত্র! (Spica), ও তুলারাশির 
স্বাতী ( Arcturus ) যোগ করিলে একটি প্রায় সমবাহু ত্রিভুজ দাড়াইবে। 


দ্বিতীয়-ৰৃষ রাশি ( Taurus ) 


বীক্ষণ দিয়! বি 
নর টা দূরব দেখিলে রুত্তিকা এক বিশাল 


আলডিবারান্‌ ( Aldebaran ) মিথুন রাশির তৃতীয় নক্ষত্র ( Gamma 
Geminiarum ), সিংহ রাশির তৃতীয় নক্ষত্রটি ( Gamma TLeonis ) ও 
5 নক্ষত্ৰ প্ৰায় সমস্থত্রে অবস্থিত। 


|} 


রাশিচক্র ৯৯ 


অঁম--ৰৃশ্চিক রাশি ( Scorpion ) 
তুলারাশির নীচের দিকে কাকড়া-বিছার লেজ বা ইংরাজি ‘5’ অক্ষরের মত 
একটি তারামণ্ডল দেখিতে পাওয়া যায়। এই রাশিটি জ্যৈষ্ঠ হইতে ভাল দেখিতে 


পাওয়া وزو‎ | এই রাশির বহু নক্ষত্রের মধ্যে একটি উজ্জল লাল রংএর নক্ষত্র 


দর্শকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ইহার নাম জ্যেষ্ঠা ( Antares ) | 
নবম-ধনুরাশি ( Sagittarius ) 

বৃশ্চিক রাশির পরেই ধনু রাশি। এই মণ্ডলে 
নাই। অনেকগুলি ছোট ছোট তারা এলোমে 
31 | 
দশম--মকর রাশি ) Capricornus ) 

এই রাশিটির ধর পরেই স্থান। ইহাতেও বিশেষ কোন উজ্জল তারকা 
নাই। হিন্দু জ্যোতিষীমতে অবণা নক্ষত্র (Altair ) এই রাশির অন্তর্গত। 
বিন্ধ বাত, জো سكل‎ উহার Aguilas 


কোন বিশেষ উজ্জল নক্ষত্র 
লোভাবে ছড়ান আছে মনে 


the Eagle ) মণ্ডলের মধ্যে ধরা হয়। 
একাদশ ও দ্বাদশ--যথাক্ৰমে কুম্ভ (Aquarius ) ও মীনরাশি 
( Pisces ) 

এই ছুই রাশিতেও বিশেষ কোন উজ্জল তারকা নাই। কুস্তের পূর্বভাত্র- 
পদ (Markab ), মীনের উত্তরভাদ্রপদ ) Alpheratiz ) ও গোপদ 
( Algenib )- এই তিনটি তারা তিন কোণে থাকিয়া পাশ্চাত্য জ্যোতিষী মতে 
পেগাসাস ( Pegasus ) নামে একটা তারামগুল গড়িয়াছে। কুম্ভের উত্তরে 
পেগাসাসের স্থান৷ 
প্রথম--মেশরাশি (Aries ) 

দেখিতে পাওয়া 


মীনরাশির উত্তর-পূ্বদিকে রাশিচক্র প্রথম রাশি মেষকে 
যায়। মীনের ও বৃষের প্রায় মধ্যস্থলে ইহার স্থান। 


২৭ 
পরিশিষ্ট (ক) 


দূরের তারকার দূরত্ব নিরূপণ 


ভূমি ( base ) ও শীর্বকোণের মাপ জান! থাকিলে ভূমি হইতে শীৰ্ষবিন্দু 
দূরত্ব বাহির করা অতি সহজ কিন্তু আমাদের এই ক্ষুদ্ৰ পৃথিবীতে, এমন 
দীৰ্ঘ ভূমি পাওয়| সম্ভব নহে, যাহার দুই প্রান্ত-বিন্দু ও দূরস্থিত তারকার (শীর্ষ- 
বিন্দুর ) সহিত যোগ করিয়া দিলে যে শীষকোণ উৎপন্ন হয়, অতি সুক্ষ যন্ত্র 
দিয়াও তাহার পরিমাণ করা চলে। 


এই HR দূর করিবার জন্য বৈজ্ঞানিকগণ এক কৌশল ( Parallax ) 
অবলম্বন করিয়াছেন। আমাদের পৃথিবী সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করিবার কালে উহার 


পরিশিষ্ট (ক) ১০১ 


প্রায় চক্রাকার কক্ষের ব্যাসের এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্তে ছয়মাসে গিয়া 
উপস্থিত হয়। . চিত্রে এই ব্যাস ক খ দিয়া দেখান হইয়াছে । মহাকাশে কথ 
১৮৬,০০*,*০* মাইল দীৰ্ঘ “ক খ’কে ভূমি লইয়া X তারকার শীর্ষকোণ মাপিতে 
পারিলে-পৃথিবী হইতে উহার দূরত্ব নিরূপণ করা সহজ | 

চিত্রে ক ও খ পৃথিবীর কক্ষপথে ছয় মাস অন্তরের অবস্থান। তীর-চিহ্নিত 
সমান্তরাল রেখা দুইটি কোন এক অতি দূরের ক্ষীণালোক তারকা হইতে আগত 
আলোক রশ্ি। প্রায় অনন্ত দূর হইতে আগত বলিয়া রশি সান্তরাল। এই 
একটি রশ্মির সহিত সক যোগ করিলে ‘ক’ তে একটি কোণ উৎপন্ন হয়। 
আবার ছয়মাস পরে এরূপে একটি রশ্মির সহিত সুখ যোগ করিয়া আর একটি 
কোণ উৎপন্ন হয়। এই দুইটি উৎপন্ন কোণের বিয়োগ ফল FX কোণের 
সমান। এইরূপে ছয় মাসে কথ ভূমির উপর দুরস্থিত X তারকা! যে শীর্ষকোণ 
উৎপন্ন ক্রে--তাহা পাওয়া গেল। 

TAX ভ্রিকোণের কখ ভূমির দৈর্ঘ্য ১৮৬,০০০,০০০ মাইল এবং উহার শীর্ষ 
কোণের পরিমাণ জান! গিয়াছে। অতএব পৃথিবী হইতে উহার দূরত্ব FX, বা 
AX. বাহির করা সহজ । 


১০২ 
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পরিশিষ্ট (গ) 
কয়েকটি দৃশ্যতঃ উজ্বল নক্ষত্র 


দূরত্ব স্থধ্যের 
د‎ আলোক বৎসরে | তুলনীয় ওজ্জন্য 

TF ( Sirius ) ا‎ ২৬৩ 
অগস্ত্য ( Canopus ) সঠিক জানা | নাই 
অভিজিৎ ) Vega ) ২৬ ৫০ 
TT ( Capella ) 5 ১৮৫ 
স্বাতী ( Arcturus ) ৪১ ১৪৪ 
বাণরাজা ( Rigel ) ৫০০ ১৫,০০০ 
সরমা ( Procyon ) ১০৫ ৫৫ 
আ্রাবণা ( Altair ) ১৬ ৯'২ 
কাণ্ডিকেয় ( Betelgenx ) ২০০ ১২০০ 

` 2058 ( Pollux ) ৩২ ২৮ 
চিত্রা ( Spica ) ২৩০ ১৫০০ 
জ্যেষ্ঠা ( Autares ) ৩৮০ ৪০০০ 
ম্ঘা ( Regulus ) ৫৬ ৭০ 


পরিশিষ্ট (ঘ) 


কয়েকটি উপরৃত্তাকার পথে ভ্রাম্যমান ধুমকেতু 


নাম প্রদক্ষিণকাল 

1১) এল্‌কে ( Encke ) ৩৩০৩ বৎসর 

২ | . দে ভিকো ( De vico ) ৬৪০০ এ 

o1 ব্রোসে'ন ( Brorsen ) ৫৪৫৬ এ 

৪। বেলা ( Biela ) ৬৬৯২ 3 

৫ । ফাই ( Faye ) ৭৫৬৬ এ 

৬। টাটা ( Tuttle ( ১৩৬৬৭ এ 

11 পন্স্ক্রকৃস্‌ ( Pons-Brooks ) ৭১.৫৬০ এ 

৮। e ( Olbers ) ৭২৬৫ এ 

৯। হেলি ( Halley ) ৭৬০৮ এ 


১০। ফিন্লে ( Finlay ) ৬৫৫৬ এ 


E. 


a AA TEA ACS 
ব্িজ্ঞাডনর মোটামুটি শুনম প্রচাডরর 577 


বিজ্ঞান ভিক্ষু 


গাক|শিতৃ 

কৈ € কেন 
বিচিত্ৰ,এই + 
অদ্ভুত কথা 
কারিগরের বাহারি 
te কি প্রকাণ্ড 
পাণের আত 


প্রণীত 


অতি পরিচিত্ের AF‏ زه 
৮ । স্বুঞ্জ কি অবুঝ?‏ 
৯1 প্রাণী as‏ 


১০। বিজলীর ا‎ 


HZ 
১১। AHN CES 
১২ মামাদের সঙ্গ 20519 


পাতায় পাতায় ছবি; SHY বাধাই 


পতি খণ্ডের মূল! 


১1০ মাত্র 


প্রক্চাশক-- 


Pengeael Mass Education Soe 
99-1F, Cornwallis Street, Sbambazar 


CALCUTTA 


